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মদীনা সনদ: সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির দলিল 


৬২২ খিস্টাব্দে হিজরতের পর রাসূলুল্লাহ ্রঞ্ট মদীনায় বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠী ও ইয়াহুদীদের মধ্যে সামাজিক এক্য 
ও রাজনৈতিক সমীকরণ, জাতীয় নিরাপত্তা, ভ্রাতৃত্ব, সম্প্রীতি ও ধর্মীয় সহিষ্ট্রতার মাধ্যমে একটি প্রজাতন্ত্র 
প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে একটি চুক্তি সম্পাদন করেন যা ইতিহাসে “মদীনা সনদ" (0181601 0£1৬19017911) নামে 
পরিচিতি লাভ করে | এটাই ইতিহাসে লিখিত প্রথম সংবিধান । এর পূর্বে শাসকের মুখোচ্চারিত কথাই ছিল 
রা্ত্রীয় আইন । “জোর যার মুনুক তার" এটাই ছিল রাষ্ট্র ও সমাজের শাসননীতি । খরিষ্পূর্ব দুই হাজার বছর পূর্বে 
মেসোপটেমিয়ার যেসব আইন বিধিবদ্ধ (0:0০ 0 17910010101) করা হয় তা ছিল অসম্পূর্ণ এবং 
আধুনিক সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থার সঙ্গে সাংঘর্ষিক । পক্ষান্তরে রসূলুল্লাহর সা. সংবিধান যুগোপযুগী ও প্রগতির 
পরিচায়ক | ৪৭টি ধারা সম্পন্ন এ সনদের প্রধান দিকগুলো হলো: 
১. মদীনা সনদে স্বাক্ষরকারী ইহুদী, খিষ্টান, পৌত্তলিক ও মুসলমান সম্প্রদায়সমূহ সমান নাগরিক উর 
ভোগ করবে এবং তারা একটি সাধারণ জাতি (0:01010017/0110)) গঠন করবে | ২. হযরত মুহাম্মদ 
নব-গঠিত প্রজাতন্ত্রের সভাপতি হবেন এবং পদাধিকারবলে তিনি মদীনার সর্বোচ্চ বিচারালয়ের (0০1 রে 
81961) সর্বময় কর্তা হবেন । ৩. পূর্ণ ধর্মীয় স্বাধীনতা বজায় থাকবে; মুসলমান ও অমুসলমান সম্প্রদায় বিনা 
দ্বিধায় নিজ নিজ ধর্ম পালন করবে; কেউ কারও ধর্মে হস্তক্ষেপ করতে পারবে না । ৪. কেউ কুরায়শদের সাথে 
কোন প্রকার সন্ধি স্থাপন করতে পারবে না, কিংবা মদীনাবাসীর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে কুরায়শদের সাহায্য 
করতে পারবে না। ৫. স্বাক্ষরকারী কোন সম্প্রদায়কে বহিঃশক্র আক্রমণ করলে সকল সম্প্রদায়ের লোকেরা 
সমবেত প্রচেষ্টায় বহিঃশক্রর আক্রমণকে প্রতিহত করবে | ৬. বহিঃশক্রর আক্রমণে স্থাক্ষরকারী সম্প্রদায়সমূহ 
স্ব-স্ব যুদ্ধ-ব্যয়ভার বহন করবে । ৭. স্বাক্ষরকারী সম্প্রদায়ের কোন ব্যক্তি অপরাধ করলে তা ব্যক্তিগত অপরাধ 
হিসেবেই গণ্য করা হবে; এর জন্য অপরাধীর সম্প্রদায়কে দোষী করা চলবে না। ৮. মদীনা শহরকে পবিত্র 
হিসেবে ঘোষণা করা হল এবং রক্তপাত, হত্যা, বলৎকার এবং অপরাপর অপরাধমূলক কার্যকলাপ একেবারেই 
নিষিদ্ধ করা হল । ৯. অপরাধীকে উপযুক্ত শান্তি ভোগ করতে হবে এবং সর্বপ্রকার পাপী বা অপরাধীকে ঘৃণার 
চোখে দেখতে হবে । ১০. ইহুদীদের মিত্ররাও সমান নিরাপত্তা ও স্বাধীনতা ভোগ করবে । ১১. দুর্বল ও 
অসহায়কে সর্বতোভাবে সাহায্য ও রক্ষা করতে হবে। ১২. মহানবী ক্রঞ্জ-এর পূর্ব অনুমতি ব্যতীত 
মদীনাবাসীগণ কারও বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতে পারবে না । ১৩. স্বাক্ষরকারী সম্প্রদায়ের 
মধ্যে কোন বিরোধ দেখা দিলে হযরত রী আল্লাহর বিধান অনুযায়ী ফায়সালা দেবেন । 
এই সনদের ফলে প্রথমত: বন্ুধা বিভক্ত মদীনাবাসীদের গৃহযুদ্ধ বন্ধ হয়ে শান্তি ও শৃংখলা 
প্রতিষ্ঠিত হয়। দ্বিতীয়তঃ জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকল মুসলমান, খ্রিস্টান ও ইয়াহুদী 
নাগরিকের সমান অধিকার, ধর্মীয় স্বাধীনতা ও কর্তব্যের সীমারেখা নির্ধারিত হয় । তৃতীয়তঃ 
স্বদেশত্যাগী মুহাজিরীনদের মদীনায় বাসস্থান ও জীবিকা উপার্জনের ব্যবস্থা হয় । চতুর্থতঃ 
মুসলমান এবং অমুসলমান মধ্যে মৈত্রী, সন্ভাব ও পরপস্পর সহযোগিতার ভিত্তিতে বন্ধু ও 
প্রীতির সম্পর্ক গড়ে উঠে । পঞ্চমতঃ মদীনায় ইসলামের ধর্মীয় সামাজিক ও রাজনৈতিক 
2 ধর্ম প্রচার ও প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পথ সুগম হয় । স্পষ্টতঃ এটা গোত্র ভিত্তিক 
ধর্ম ও রাজনীতির তি ভিত্তিতে নতুন আর্থ-সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার দিকে 
ধাবিত করে । ষষ্ঠতঃ এই চুক্তি সম্পাদনকারী সব মানুষের জান-মাল ইজ্জতের নিরাপত্তার 
গ্যারান্টি প্রদান করা হয় । সপ্তমতঃ বর্ণ-গোত্র-গোষ্ঠী, ভাষা ও আঞ্চলিকতার উর্ধে এক 
বিশ্বজনীন ভ্রাতু সমাজ, এক উম্মাহ প্রতিষ্ঠিত হয় । এই চুক্তির ফলে মদীনায় নগর রাষ্ট্রের 
(015 91819) উত্তব হল এবং রাসূলুল্লাহকে ুঞ্ মুসলিম ও অমুসলিম উভয় পক্ষ হতে এই নতুন রাষ্ট্রের 
রাষ্ট্রপ্রধান স্বীকার করে নেয়া হল । রাসূলুল্লাহ ক্রঞ্জ-এর জন্য আন্তর্জাতিক সমাজ গঠনের পথ উনুক্ত হয়ে 
গেল । অষ্টমতঃ এই চুক্তির বলে রাসূলুল্লাহ সা. আইন, বিচার, প্রতিরক্ষা ও প্রশাসনিক বিষয়সমূহ নিজের ও 
মুসলমানদের জন্য সংরক্ষিত করে দেন | নবমতঃ এই চুক্তি যুল্ম, বৈষম্য, অবিচার এবং এই প্রকৃতির অন্যান্য 
গহিত বিষয়গুলির দ্বার রুদ্ধ করে দেয় । আরববাসীদের ব্যক্তিগত ভাবে খুনের প্রতিশোধ গ্রহণের প্রাচীন 
পদ্ধতির পরিসমাপ্তি ঘটিয়ে বিষয়টিকে একটি সম্মিলিত কর্তব্য রূপে সাব্যস্ত করা হয় । দশমতঃ প্রাচ্যবিদ 
উইলিয়াম মুর এর বক্তব্য অনুসারে এই চুক্তির কল্যাণে রাসূলুল্লাহ সা. একজন মহান পরিকল্পনাবিদ ও 
পরিচালকর্‌পে ধ্যান-ধারনা ও চিন্তা-চেতনায় বহুধা বিভক্ত, আদর্শ- বিশ্বাসে বিভিন্নমুখী ও পরস্পর হতে চরম 
বিচ্ছিন একটি জনগোষ্ঠীকে সুসংহত ও এক্যবদ্ধ করার সুকঠিন কাজটি একজন শ্রেষ্ঠ ও বিজ্ঞ রাজনীতিবিদের 
ন্যায় পরম দক্ষতার সঙ্গে সুচারুরূপে সম্পাদন করেন । রাসূলুল্লাহ জর্জ এমন একটি রাষ্ট্র এবং এমন একটি 
জনসমাজ প্রতিষ্ঠার সাফল্য অর্জন করেন, যা ছিল আন্তর্জাতিক রীতিনীতির উপর সুপ্রতিষ্ঠিত | [ড.মুহাম্মদ 
হামীদুল্লাহ, আল-ওয়াছাইকুস সিয়াসিয়াহ ফিল আহদিন নববী, পৃ. ১৫-২১৪ ইবৃন হিশামং সীরাতুন্নবী, খ. ১, পৃ. ৫৫৪- ০৫৬১] 
ইতিহাস প্রমাণ করে এই এঁতিহাসিক সনদ বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে বিবাদমান কলহ ও অন্তর্থাতের অবসান 
ঘটিয়ে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান, সম্প্রীতি, প্রগতি ও ভ্রাত্ত্ববোধের পরিবেশ সৃষ্টি করে । উগ্র সাম্প্রদায়িকতা, 
গোত্রীয় দত, ধর্ম বিদ্বেষ ও অঞ্চল প্রীতি মানবতার শক্র ও প্রগতির অন্তরায় । মদীনা সনদ এ দুষ্ট ক্ষতগুলোকে 
মুছে ফেলে এবং সামাজিক নিরাপত্তা, অসাম্প্রদায়িক চেতনা ও রান্ত্রীয় স্বাধীনতাকে নিশ্চিত করে | সনদের 
প্রতিটি ধারা পর্যালোচনা করলে মহানবী উ্-এর মানবাধিকার ঘোষণার প্রকৃষ্ট পরিচয় প্রতিভাত হয় । ১২১৫ 
সালের ম্যাগনা কার্টা, ১৬২৮ সালের পিটিশন অব রাইট ১৬৭৯ সালের হেবিয়াস কর্পাস এ্যাক্ট, ১৬৮৯ সালের 
বিল অব রাইটস এবং ১৯৪৮ সালের ১০ ডিসেম্বর জাতিসংঘ কর্তৃক ঘোষিত সার্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণা 
(00101591581 10018181101 01 17701791) 1২151)19) এর চৌদ্দঘশত বছর আগে মানবতার ঝান্ডাবাহী 
মহানবী প্র শু সর্বপ্রথম মানুষের আর্থ-সামাজিক, ধর্মীয় ও রাজনৈতিক অধিকার ঘোষণা করেন । পরস্পর 
বিরোধী ধর্ম সম্প্রদায়ের মধ্যে মহানবী ক্র্জ কর্তৃক সম্পাদিত এ সনদ সমগ্র মানবমগ্লী ও অখণ্ড মানবতার 
এক চুড়ান্ত উত্তরণ । 


ড. আফ মখালিদ হোসেন 


| আত্তার্তহীদ 
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আলামিনের সর্বশেষ এবং চুড়ান্ত পয়গাম নিয়ে এ 
দুনিয়াতে আবির্ভূত হয়েছিলেন । আর ২৩ বছরের 
নবুওয়তি জিন্দেগির মধ্যেই তিনি মানব জাতি, 
মানব সভ্যতা এবং মানুষের অগ্রগতির কাফেলা 
যাতে অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে চলতে পারে এবং 
আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দরবারে গিয়ে 
সাফল্যের সঙ্গে তাঁর রেজামন্দি ও মাগফেরাত 
পাওয়ার অধিকারী হয়, তারই একটা পরিপার্ণ 
রূপরেখা রেখে গেছেন । 

হুজুর আকরামের গ্ঞ্ঈ অনুপম সে সিরাতে পাকের 
বিভিন্ন দিক নিয়ে যদি আলোচনার সুত্রপাত 
করতে হয়, তবে প্রথমেই আমাদের দেখতে হবে 
প্রেক্ষাপটে এবং মানব সভ্যতার কোন গুরুত্পূর্ণ 
সময়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন এবং তাঁর দ্বারা 
মানুষের এ সভ্যতার অগ্রগতির ক্ষেত্রে কতটুকু 


ফেব্রুয়ারি*১১ 


কাজ হয়েছিল এবং মানুষ কতটুকু অগ্রসর 
পেরেছিল । অন্যদিকে সর্বপ্রথম তাঁকে যারা গ্রহণ 


আকরাম গঞ্জ এমন একটি বিশাল রাষ্ট্র গঠন 
করেছিলেন, যার আয়তন ছিল আমাদের 
ধলাদেশের মতো অন্তত ১৬টি দেশের সমান । 
রেখে যাওয়া রাষ্ট্রটির আয়তন ছিল পৌনে আট 
লাখ বর্গমাইল | অথচ বাংলাদেশের আয়তন মাত্র 
পধ্ধান্ন হাজার বর্গমাইল । প্রায় ১৬টি বাংলাদেশের 
সমান একটি বিশাল রাষ্ট্র হুজুর আকরাম জু 
সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে রেখে গিয়েছিলেন । 
মাত্র কুড়ি বছর সময়ের মধ্যে সাহাবায়ে কেরাম 
রা এই রাষ্ট্রের আয়তন ২৬ লাখ বর্গমাইলে 
সম্প্রসারিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন ৷ হজরত 
ওসমানের ক্ষ খেলাফতকালে দাঁড়িয়েছিল 
ইসলামী খেলাফতের আয়তন ২৬ লাখ 
বর্গমাইলে । এটা কোনো গল্প কাহিনী নয়। 
ইতিহাস আছে, ভূগোল আছে এবং প্রমাণ মানচিত্র 
রয়েছে। প্রতিটি মানচিত্রে এই রেকর্ড লিপিবদ্ধ 
রয়েছে । গবেষণা করলে দেখা যাবে, যেসব 
এলাকা হজরত ওসমান র্ট শাসন করতেন, 
সেসব এলাকার আয়তন কত ছিল, কী রকম ছিল 
তার শাসন ব্যবস্থা । এটাকে আমি সিরাতে 
পাকের অংশ হিসেবেই আখ্যায়িত করতে চাই । 
মোয়াজ্জমায় ঘোষণা করেছিলেন, দেখ আজকের 
যুগে তোমরা এমন নিরাপত্তাহীনতায় ভূগছ যে, 
একজন মানুষ তার বাণিজ্য কাফেলা নিয়ে যথেষ্ট 
ংখ্যক লোকলস্কর সঙ্গে নিয়েও এক শহর থেকে 
অন্য শহরে নিরাপদে পৌঁছতে পারে না। পথে 
ওত পেতে বসে রয়েছে লুটেরা এবং তস্করের 
দল । অথচ শুধু কালেমা “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু 
মোহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ' প্রতিষ্ঠা করলে দেখবে, 
এমন এক সময় আসবে সুদূর ইয়ামান থেকে 
কোনো যুবতী নিঃসঙ্গ অবস্থায় মাথার ওপর 
সোনা-চাঁদির বোঝা নিয়ে মক্কা মোয়াজ্জমা পর্যন্ত 
সফর করবে, তার দিকে চোখ তুলে দেখার মতো 
কোনো দুঙ্ৃতকারীর অস্তিত্ব আর থাকবে না। 
সাহাবায়ে কেরামের সময়কার শাসন ব্যবস্থায় 
আমরা দেখতে পাই, হজরত ওমর রখ তার 
খেলাফতকালের তৃতীয় বর্ষে মদিনা মুনাওয়ারায় 


করেছিলেন, যারা তাঁর শিক্ষা ও আদর্শকে 


ইসলামী খেলাফতের বিভিন্ন এলাকার প্রাদেশিক 


নিজেদের জীবনে বাস্তবায়িত করে পরবর্তী মানৰ 
সমাজের জন্য একটা উজ্জ্বল উত্তরাধিকার রেখে 
গেছেন, তাদের সে কার্যকলাপ এবং সেই 


শাসনকর্তাদের এক মহাসম্মেলন আহ্বান 
করেছিলেন । সে মহাসম্মেলনে তিনি ভাষণ দিতে 
গিয়ে একটি গুরুত্পূর্ণ কথা বলেছিলেন । তিনি 


সাহাবায়ে কেরামের আদর্শ চরিত্র কী রকম ছিল । 
কী রকম ছিল যারা সাহাবায়ে কেরামকে 
সঠিকভাবে অনুসরণ করেছেন এবং সে 
অনুসরণের রাজপথ ধরে আজ পর্যস্ত আল্লাহর 
দীন, আল্লাহর কিতাব এবং রাসুল এ্ঞ্জ-এর 
আদর্শকে মানুষের সামনে জীবন্ত নমুনা হিসেবে 
অশ্নান করে রেখেছেন। আমরা যদি সিরাতে 
পাককে যথাযথ মূল্যায়ন করতে চাই, তবে যেমন 
আমাদের দেখতে হবে যে, মাত্র দশ বছর 
সময়কালের মধ্যে, দশ বছর কেন? মাত্র সাড়ে 
সাত থেকে আট বছর সময়কালের মধ্যে হুজুর 


বলেছিলেন, মনে রেখ, এখান থেকে সাড়ে সাতশ" 
মাইল দূরের ফোরাত নদীর তীরেও যদি একটি 
কুকুর না খেয়ে মারা যায়, তার জন্য কিয়ামতের 
ময়দানে ওমরকেই জবাবদিহি করতে হবে । 

এটা বর্তমান যুগের কথা নয়, আজ থেকে চৌদ্দশ" 
বছর আগের একটি ঘোষণা । একরম একটি 
ঘোষণার কথা যদি আজকের যুগের কোনো বিরাট 
রাষ্ট্শক্তির প্রধানের মুখ দিয়ে উচ্চারিত হয়, তবে 
সব মানুষই হাসবে । আজকের আমেরিকার 
রাষ্ট্রপ্রধান, ব্রিটেনের সরকারপ্রধান কিংবা 
দুনিয়াতে এমন কোনো রাষ্ট্র আছে কি, যে রাষ্ট্রের 


॥ আত্তান্তহীদ ৪ 
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রাষ্ট্রপ্রধান একথা ঘোষণা করতে পারে যে, আমার 
দেশে আমার শাসিত এলাকার মধ্যে কোনো 
মানুষ যদি না খেয়ে মরে, কোনো মানুষ যদি কষ্ট 
পায়আখেরাতের বিশ্বাসে না হলেও অন্তত দুনিয়ার 


এই একশ” ছয়জন খলিফার মধ্যে মাত্র বিশ- 
বাইশজন শাসক একটু অসংযমী ছিলেন ৷ মানে 


ধ্বংস হয়েছে বাগদাদে এবং ইসলামের কবর 
রচিত হয়েছে ইস্তাম্বুলে । এটা খিস্টানদেরই 


হুজুর আকরাম রঞ্জু এবং খোলাফায়ে রাশেদিনের 
পুরোপুরি অনুসরণ ও অনুকরণ করা তাদের পক্ষে 


বুকে আমি তার জন্য দায়ী এবং তার সব দায়- 
দায়িত্ব বহন করব । আছে কি এরকম কোনো 
রাষ্ট্রপ্রধান যার মুখ দিয়ে এরকম দুঃসাহসী ঘোষণা 
উচ্চারিত হতে পারে? নেই, সেটা সম্ভবও নয় 
তাদের পক্ষে । আমাদের অনেকে জিজ্ঞাসা করে 
থাকেনসেই ইসলাম, খোলাফায়ে রাশেদিন, সেই 
সোনালি যুগের দিনগুলো মাত্র ত্রিশ বছর পরে 
কেন ভেঙে গেল? এর পরে কেন ইসলাম টিকে 
থাকল না? আমি বলতে চাই, এর চেয়ে 
বিভ্রান্তিকর প্রশ্ন আর কিছু হতে পারে না। কারণ 
খোলাফায়ে রাশেদিনের যুগ থেকে শুরু করে 
আপনারা লক্ষ্য করবেন, হজরত আবু বকর 
সিদ্দিক কু ছিলেন হুজুর আকরামের ্ঞ্জ প্রথম 
খলিফা । তিনি “খিলাফত আলা 


সম্ভবপর হয়নি। কিন্তু এদের মধ্যে অন্তত 
চল্লিশজন এমন শাসকের সন্ধান পাওয়া যায় 
যাদের শাসন ব্যবস্থা হজরত ওমর কট কিংবা 
হজরত ওমর ইবনে আবদুল আজীজ এঞ্রক্ষছ শাসন 
ব্যবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল। তারা অন্তত 
আল্লাহকে মানা, রাসুল ঞ্ঞ্-এর দেয়া বিধানকে 
দুনিয়ার বুকে অব্যাহত রাখার ক্ষেত্রে যে বিরাট 
ভূমিকা রেখেছেন, তাদের চরিত্র যেরকম নির্মল 
প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্তসহ উপস্থাপন করতে 
পারি, তবে একে চ্যালেঞ্জ করার মতো সাহস 
কারও হবে বলে মনে করি না। স্যার আ্যাডমন্ড 
বার্ক নামক জনৈক বিখ্যাত ব্রিটিশ 


মিনহাজিন্নবুওয়াত' অর্থাৎ নবুওয়তের আদলে 
খেলাফত কীভাবে পরিচালনা করতে হয় তার 
সূচনা করেছিলেন । তার সূচিত এই খেলাফতের 
ধারাবাহিকতা বর্তমান শতাব্দীর বিগত ১৯২৪ 
সালের তুরস্কের সর্বশেষ খলিফা দ্বিতীয় আবদুল 
হামিদ পর্যন্ত চলে এসেছে । বস্তুত হজরত আবু 
বকর সিদ্দিক ক্ষ থেকে দ্বিতীয় আবদুল হামিদ 


পার্লামেন্টারিয়ান তার এক গুরুত্পূর্ণ ভাষণে 
বলেছিলেন, “মুহাম্মদ ক্র্ঈ-এর অনুসারীরা যে 
শাসন ব্যবস্থার সূচনা করেছিলেন, অন্তত পূর্ববর্তী 
এক হাজার বছরের মধ্যে এমন কোনো দুঃসং 
আমরা পাই না যে, তাদের দ্বারা শাসিত এলাকার 
মানুষ দুর্ভিক্ষের শিকার হয়েছে, মানুষ না খেয়ে 
মরেছে । 


পর্যন্ত তাদের সংখ্যা ছিল একশ' ছয়জন ৷ আমি 
অত্যন্ত সৃক্ষ্মভাবে বিচার-বিশ্লেষণ করে দেখেছি, 


দৃষ্টির নিয়ন্ত্রণ অপরাধ প্রবণতা কমায় 


অনেকে বলে থাকে, ইসলামের জন্ম হয়েছে 


বানানো কল্পকথা | 

আমরা যদি একথা বিশ্বাস করি, তবে আয়িম্মায়ে 
মোজতাহেদিন, প্রখ্যাত মোফাচ্ছেরিন এবং 
মোহাদ্দেসিনের গুরুত্বপূর্ণ অবদানের দ্বারা 
আমাদের যেভাবে সমৃদ্ধিশীলী করেছেন, ইসলামী 
ইতিহাস এবং ইসলামী তাহজিব-তমদ্দুনকে 
যেভাবে সংরক্ষণ করেছেন, সেসবের নিরিখে 
এসব কল্পকথাও মিথ্যাই প্রমাণিত হয়ে যায় । 
সুতরাং সিরাতকে খণ্তিতভাবে চর্চা করা এবং পাঠ 
করার কোনো অবকাশ নেই । আমাদের গোটা 
উম্মতে মুহাম্মদীকে একটিমাত্র ইউনিট হিসেবে 
কল্পনা করে মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ এ্্ট-এর যুগ 
থেকে আজ পর্যন্ত উম্মতের ওপর দিয়ে যতগুলো 
যুগ অতিক্রান্ত হয়েছে তার প্রত্যেকটি যুগে এই 
উম্মত বিশ্বমানুষের জন্য কতটুকু করেছে, 
মুসলমানদের কতটুকু অবদান ছিল এবং 
মুসলমানরা তাদের ঈমান-আকিদার ওপর ভিত্তি 
করে কতদুর অগ্রসর হয়েছে, যদি এর ওপর 
একটা সার্বিক পর্যালোচনা না হয়, তবে সিরাতে 
পাকের আলোচনাই হলো না। সিরাতে পাকের 
আলোচনা যদি করতে হয়, তবে হুজুর আকরাম 
উজ-এর আদর্শকে, তাঁর সুন্নাহকে এবং তাঁর 
জীবনকে এ যুগ পর্যন্ত নিয়ে আসতে হবে 
ইতিহাসের ওপর ভিত্তি করেই । 


লেখক: সম্পাদক, মাসিক মদীনা 


আল্লাহতা"য়ালা মানুষকে দুনিয়াতে তার সর্বোত্তম সৃষ্টি হিসেবে প্রেরণ করেছেন এবং একমাত্র মানুষকে তার 
কাজের জন্য উপযুক্ত জবাবদিহি করতে হবে । আর তার ভিত্তিতে মানুষের জন্য নির্ধারিত হবে জান্নাত ও 
জাহান্নাম । আল্লাহতা'য়ালা মানুষকে যে সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দিয়েছেন তার মধ্যে একটি বিশেষ অঙ্গ হল 
চোখ | এটা আল্লাহর এক বিশেষ নেয়ামত । পৃথিবীতে বহু মানুষ জন্গগ্রহণ করে দৃষ্টিহীন অবস্থায় । আবার 


অনেকে বিভিন্ন কারণে দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলে । 


কাজে এবং দিরাই লনা উচিত । কারণ অধিকাংশ পাপের সূত্র তৈরি হয় চোখ থেকে | আল্লাহ চোখকে স্বাধীন করে দিয়েছেন । মানুষ ইচ্ছা 
করলে ভাল দৃষ্টি প্রদান করতে পারবে আবার ইচ্ছা করলে খারাপ দৃষ্টি প্রদান করতে পারবে । মানুষ যদি কোন পাপের দিকে দৃষ্টি প্রদান করে তাহলে 
এঁ পাপ তাকে আকৃষ্ট করে এবং পাপের প্রতি তার ইচ্ছা তৈরি হয় | এজন্য চোখের নিয়ন্ত্রণ করতে পারলে পাপ থেকে সহজে দূরে থাকা সম্ভব ৷ আর 
মুমিন বান্দার জন্য অবশ্যই চোখের হেফাযত করা উচিত । 
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[7৮:99] ০2১5 9529 
“(হে রাসূল ! ) মুমিন পুরুষদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হেফাযত করে | এটাই তাদের জন্য অধিক 
পবিত্র নি তারা যা করে সে সম্পর্কে লল্লাহ সম্যক অবগত । মুমিন নারীদের বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে অবনত রাখে এবং তাদের যৌন 
অঙ্গের হেফাজত করে । তারা যেন যা সাধারণত প্রকাশমান, তাছাড়া তাদের সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে এবং তারা যেন তাদের মাথার ওড়না দিয়ে 
বক্ষদেশকে আবৃত করে ।আল-কুরআন, সুরা আননূর, ২৪:৩০-৩১] 
উক্ত আয়াতে আল্লাহতা'যালা মুমিন নারীদেরকে তাদের চোখের নিয়ন্ত্রণ করার জন্য বিশেষ তাগিদ প্রদান করেছেন । আল্লাহ চোখকে মানুষের সেবার 
জন্য প্রদান করেছেন, তবে মানুষকে অবশ্যই চিন্তা করে তার ব্যবহার করা উচিত | যে সকল দিকে দৃষ্টি প্রদান করলে লোভ তৈরি হয়, কামনা বাসনার 
সৃষ্টি হয়, বিশৃঙ্খলা তৈরি হতে পারে সেদিকে দৃষ্টি প্রদান করা হতে বিরত থাকা উচিত । মুমিন বান্দাদের অবশ্যই অশ্লীল বিষয় থেকে তাদের দৃষ্টিকে 
এড়িয়ে চলা উচিত, তা না হলে তারা সঠিকভাবে ইবাদত করতে পারবে না । এজন্য শরীয়তে আছে যখন কোন বেগানা নারীর দিকে একবার দৃষ্টি পড়ে 
তখন যেন তা সরিয়ে নেয়া হয় এবং দ্বিতীয়বার যেন দৃষ্টি প্রদান না করা হয় । আর যদি দ্বিতীয়বার ইচ্ছাপূর্বক দৃষ্টি প্রদান করা হয় তাহলে তা চোখের 


যেনা হিসেবে বিবেচ্য হবে । গ্রন্থনা: মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম 


[| আত্তার্তহীদ 


ফেব্রুয়ারি*১১ 
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। 
॥ 


যেকোনো সরকার কাঠামোর অন্যতম রাষ্ট্রিক ভিত্তি 
হলো সরকারের ইন্টেলিজেস ডিপার্টমেন্ট বা 
গোয়েন্দা দফতরপগ্ডলো । এসব দফতরের 
সাহায্যেই সরকার: 
১. রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা, 
২. বৈদেশিক রাষ্ট্রের বৈরী কার্যকলাপ আগেই 
অবহিত থাকা, 
৩. আত্মরক্ষামূলক বা আক্রমণাত্বক প্রয়োজনে 
রাষ্ট্রের সামরিক কৌশল ও পরিকল্পনা প্রণয়নন্ধ 
এ কাজগুলো করে থাকে । 
আধুনিক রাষ্ট্র-নিরাপত্তা কৌশলের অংশ হিসেবে 
পৃথিবীর সব সাবভৌম রাষ্ট্রেই এ ধরনের উদ্দেশ্য 
পুরণকল্লে বিভিন্ন শ্রেণীর গোয়েন্দা সার্ভিস বা 
ইন্টেলিজেন্স ডিপার্টমেন্ট গঠন করা হয় । যেমন 
বাংলাদেশে ন্যাশনাল সিকিউরিটি ইন্টেলিজেন্স 
(এনএসআই) ডাইরেক্টরেট জেনারেল অব ফিল্ড 
ইন্টেলিজেন্স (ডিজিএফআই), বর্তমানে দুর্নীতি 
দমন কমিশন (এসিসি), সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্স 
ডিপার্টমেন্ট (সিআইডি) । এরমধ্য থেকে ক্রাইম 
ইন্টেলিজেস ডিপার্টমেন্ট হিসেবে সিআইডি ও 
এসিসি কাজ করে। কিন্তু এনএসআই ও 
ডিজিএফআই রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তামূলক ইন্টেলিজেন্স 
ডিপার্টমেন্ট হিসেবে কর্মরত আছে । এ নিবন্ধে 
রাসূলুল্লাহ (সো.)-এর রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তামূলক 
ইন্টেলিজেন্স ডিপার্টমেন্ট কেমন ছিল সে প্রসঙ্গেই 
আলোকপাত করা হবে । রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর 
ক্রাইম-ইন্টেলিজেস ডিপার্টমেন্ট এ প্রবন্ধের 
আলোচ্য বিষয় নয়। প্রকৃতপক্ষে, রাসূলুল্লাহ 
(সা.)-এর সরকার কাঠামোতে আধুনিক রাষ্ত্রিক 
চিন্তাশৈলীর বহিঃপ্রকাশ ছিল । তাঁর ইন্টেলিজেন্স 
ডিপার্টমেন্টেও আধুনিক প্রশাসনের বহিংপ্রকাশ 
লক্ষণীয় ৷ তাঁর গোয়েন্দা প্রশাসন ছিল একাধারে 
আধুনিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক । 
রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সরকারে দ:টি ইন্টেলিজেস 
ডিপার্টমেন্ট ছিল। একটি হলো “তালিয়াহ', 
অন্যটি হলো উয়ুন”। সংক্ষিপ্তভাবে এ দঃটি 
গোয়েন্দা দফতর সম্পর্কে আলোকপাত করা 
যেতে পারে । 


ফেব্রুয়ারি'১১ 


খান মীজানুল ইসলাম সেলিম 


তালিয়াহ 

“তালিয়াহ” ছিল প্রকাশ্য গোয়েন্দা দফতর | এ 
সংগঠন বা দফতরটি প্রকাশ্য কাজ করত । 
“এনএসআই'-এর মতো। ড. হামিদুল্লাহ 
তালিয়াহকে সামরিক গুপ্তচর সংস্থা বলেছেন। 
আমার মতে, তা সঠিক নয় ৷ বরং এটির কাজের 
ধরন থেকে প্রমাণিত হয়, “তালিয়াহ' ছিল একটি 
আধা-সামরিক গোয়েন্দা সংস্থা। যা 
“এনএসআই”-এর মতোই সামরিকভাবে সজ্জিত 
আধাসামরিক গোয়েন্দা সংস্থা । এদের কাজ 
সামরিক গোয়েন্দা বা গুপ্তচরদের অনুরূপ ছিল 
না। অর্থাৎ বাংলাদেশের “ডিজিএফআই'-এর 
মতো সামরিক গোয়েন্দা সংস্থা “তালিয়াহ' নয় । 
“তালিয়াহ' সাধারণত ৩ থেকে ২০ জনের সমন্বয়ে 
গ্রুপভিত্তিক গঠিত হতো। এর সদস্যরা 
সামরিকভাবে অন্ত্রসজ্জিত থাকত । এরা প্রকাশ্য 
দিবালোকে কাজ করত । কক্রুবাহিনীর অবস্থান ও 
অবস্থা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের জন্য সামরিক 
অভিযান শুরুর আগে পাঠানো হতো । যুদ্ধাবস্থার 
সর্বশেষ সংবাদ, সেনাবাহিনীর বিজয়বার্তা, 
সার্বক্ষণিক সংবাদ প্রকাশনা ইত্যাদি বিষয়ে 
জনগণকে অবহিত রাখত '“তালিয়াহ' । এদের 
প্রেরিত তথ্যের ভিত্তিতে রাসূলুল্লাহ ্রন্জ তার সমর 
কৌশল নির্ধারণ করতেন ও জনগণকে নিরাপত্তার 
প্রশ্নে সচেতন রাখতেন । তাদের কাজের ওই 
প্রকৃতি সম্পর্কে কিছু প্রমাণ পেশ করা হলো: 

১. বদর যুদ্ধের আগে মক্কা থেকে বহির্গত কুরাইশ 
সেনাবাহিনীর অবস্থান পর্যবেক্ষণের জন্য আল 
জুবাইর ইবনুল আওয়াম, আলী বিন আবি 
তালিব, বাসবাস বিন আমর ও সাদ বিন আৰি 
ওয়াক্কাস, এ চারজনকে নিয়ে একটি 
“তালিয়াহ* গঠিত হয়েছিল ।১ 

তাবারি আর জুবাইর ইবনুল আওয়ামের 
নেতৃত্বে রাসূলুল্লাহ সর্ট একটি উসবাহ বা দল 
প্রেরণ করেছিলেন । এ দলটি এ সংবাদ প্রেরণ 
করেছিল যে, মক্কিবাহিনী আসছে এবং তাদের 
অগ্রবর্তী দলে পানি বহনকারীরা রয়েছে । 


০০ 


. ছুদায়বিয়াহ” অভিযানে আওস 


ঘটনাক্রমে এ “তালিয়াহ'টি বদরের একটি কৃপ 
পর্যন্ত এগিয়ে যায় এবং পানি বহনকারীদের 
(সুক্কা) ও তিনজনকে আটক করতে সক্ষম 
হয়। তাদের প্রেরিত তথ্যের ভিত্তিতে ও 
আধাসামরিক পদ্ধতিতে শক্রুপক্ষ গ্রেফতারের 
ফলে মুসলিম সেনাবাহিনী বদরের সব পানির 
উত্স মিয়াহ-ই বদর) দখল করে একটি 
কৌশলগত সুবিধাজনক অবস্থান গ্রহণ করতে 
সক্ষম হয়েছিল ।২ 


.৬ হিজরির রবিউল আউয়াল মাসে (৬২৭ 


খিস্টাব্দের জুলাই মাসে) রাসূলুলাহ উজ 
লিহয়ানের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা 
করেন । নিজেই এ অভিযানে নেতৃত্ব দেন । এ 
খোজখবর আনার জন্য আলগাম নামক স্থান 
পর্যন্ত প্রেরণ করেন ॥ 


গোত্রের 
আব্বাস বিন বিশরের নেতৃত্বে ২০ জন 
অশ্বারোহীকে নিয়ে “তালিয়াহ* গঠন করা 
হয়েছিল । এ '“তালিয়াহ' বাহিনী আশজা 
গোত্রের একজন ইহুদি গুপগ্তচরকে আটক 
করতে সক্ষম হয় । আটক ব্যক্তি ইহুদিদের 
সমর প্রস্তুতির বিশদ তথ্য ফাঁস করে দেয়, যা 
মুসলিম সেনাবাহিনীকে সমর-সুবিধা প্রদান 
করেছিল 


. মক্কা বিজয়ের উদ্দেশ্যে মুসলিম বাহিনী মদিনা 


ত্যাগ করার আগে রাসূলুল্লাহ স্রুঞ্জ শত্রুপক্ষের 
সাবাহ নামী এক মহিলা গ্ুপ্তচরের কাছ থেকে 
হাবিব বিন আবি বালতাহের লিখিত একটি 
পত্র উদ্ধারের জন্য হজরত আলী এই ও 
যুবাইর ঞ্ক্ষ-এর নেতৃত্বে একটি “তালিয়াহ' 
প্রেরণ করেন । তারা সফল হন । উদ্ধারকৃত 
পত্রে মুসলিম বাহিনীর অগ্রাভিযান ও আক্রমণ 
পরিকল্পনার সর্বশেষ তথ্য সন্নিবেশিত ছিল 1৫ 


.তাবুকের অভিযানে আওস গোত্রের উসায়দ 


ইবনুল হুযায়রকে মুসলমানদের জন্য একটি 
পানির উৎসস্থল খুঁজে বের করার জন্য 
নির্দেশনা দেয়া হয় ।* 


॥ আত্তান্তহীদ ৬ 


সী।রা।তু।নন।বী। সো.) 


৭. মক্কার বিশাল বাহিনীর বিরুদ্ধে ক্ষুদ্র মুসলিম 


ভৌগোলিক দিক, বংশপরম্পরা ও ইসলামে দীক্ষা 


সেনাবাহিনীর বিজয় সংবাদ মদিনার 
নাগরিকদের উদ্দেশে ঘোষণার জন্য যায়দ বিন 
হারিসাহ ও আবদুল্লাহ ইবনে রওয়াহকে প্রেরণ 
করা হয়েছিল ।? 

৮.যাতুর রিকার সফল অভিযানের পর 
মুসলমানদের ও নিজের সুস্থাবস্থা ও মঙ্গল 
বার্তা জানানোর জন্য রাসূলুল্লাহ কী জিয়াল 
ইবনে সুরাকা আল যামুরির নেতৃত্বে একটি 
তালিয়াহ প্রেরণ করেন ৮ 

৯. রাসূল গঞ্জ হুদায়বিয়ার সন্ধি হওয়ার পর 
সালামাহ ইবনে আসলাম আল আশ-হালির 
মাধ্যমে বিজয়ের খবর প্রেরণ করেছিলেন ৯ 

১০. হুনায়নের সাফল্যের সুসংবাদ মদিনার 
নাগরিকদের জানানোর জন্য খাযরাজ গোত্রের 


গ্রহণের সময়কাল বিবেচনায় নিয়েছিলেন । 


উয়ুন' ছিল সামরিক কর্মকা নিয়োজিত একটি 
গোয়েন্দা পরিদফতর । এর কাজ ছিল প্রতিপক্ষ 
সেনাবাহিনীর প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার খবরাখবর সৎ 

ও প্রতিরক্ষার দুর্বল দিকগুলো চিহিতি করা । 
যুদ্ধকালীন প্রতিপক্ষ সেনাবাহিনীর গতিবিধি, 
তাদের সামরিক শক্তি ও সামরিক বাহিনীর 
জনসংখ্যাগত শক্তি, তাদের পরিকল্পনা, 
যাত্রাপথের বিবরণী, ঘটনাস্থলের ও পথের 
মানচিত্র প্রণয়ন ইত্যাদি সামরিক কৌশলগত 
বিষয়ে তথ্য সংগহপূর্বক কেন্দ্রীয় সামরিক 
কর্মকা্তকে অবহিত করাই ছিল উয়ন'-এর 
মৌলিক কাজ । এ সংস্থাটিও সামরিকভাবে 


নুওয়াম বিন আওসের নেতৃত্বে তালিয়াহ প্রেরণ 
করা হয় ৮ 


সঙ্জিত থাকত । তবে এ পরিদফতরটি পূর্ণ 
সামরিক বাহিনীর অংশ ছিল। এ সং 


উপরে বর্ণিত ১-৪ নম্বর ক্রমিকের কাজগ্তলো ছিল 
যুদ্ধকালীন শক্রপক্ষের গতিবিধি সম্পর্কে 
তথ্যানুসানমূলক | ৫-৬ নম্বর ক্রমিকের কাজগুলো 
ছিল রাষ্ট্রের ও নাগরিকের নিরাপত্তামূলক | ৭-১০ 
নম্বর ক্রমিকে বর্ণিত কাজগুলো ছিল রাষ্ট্রের 
নিরাপত্তা ও নিরাপত্তা তথ্যের আদান-প্রদান 
বিষয়ক | 

জনবল কাঠামো ও গঠন: “তালিয়াহ" প্রথমত 
অঞ্চলভিত্তিতে গঠিত হতো । তারপর অঞ্চলকে 
বিভিন্ন গোত্রের ভিত্তিতে বিভক্ত করে “তালিয়াহ' 
গঠন করা হতো । নিচে ছকের সাহায্যে প্রদর্শিত 
হলো: 


অঞ্চল গোত্র খ্যা 
মধ্য আরব কুরাইশ ৫ 
খাযরাজ ৪ 
আওস ঙ 
কায়নুকা ১ 
উত্তর আরব কালব ১ 
পূর্ব আরব তামিম ১ 
পশ্চিম আরব জুহায়না ১ 
আসলাম ৫ 
কিনানা/যামুরা ১ 
দক্ষিণ আরব আযদ ১ 
মোট ১০টি গোত্র ৷ ২৬ জন 


এ ছক থেকে দেখা যায়, শতকরা ৬০ শতাংশের 
বেশি ছিল মধ্য আরব থেকে সংগৃহীত তালিয়াহ 
প্রতিনিধি | “তালিয়াহ'-এর সদস্যদের বেশিরভাগ 
সদস্যই ছিল মক্কার শেষ পর্যায়ের ও মদিনার 
প্রথম দিকের মুসলমান এবং স্বল্পসংখ্যক ছিল 
মক্কার প্রথম দিকের মুসলমান | সুতরাং দেখা 


উমর 
ফেব্রুয়ারি'১২ 


ংলাদেশের 'ডিজিএফআই"-এর মতো সামরিক 
বাহিনীর অংশ থেকেই সিভিল ড্রেসে বা সাধারণ 
পোশাকে গুপ্তচরবৃত্তিতে নিয়োজিত থাকত । 
মধ্যযুগের শীসন ব্যবস্থায় সামরিক সাফল্য এ 
ধরনের গুপ্তচর সংস্থার সাফল্যের ওপর নির্ভর 
করত । মহানবী গ্জ্জ এরূপ সংস্থার গুরুত্ব 


অনুধাবন করে 'উয়ুন'-এর প্রতিষ্ঠা করেন । 


৪. খাযরাজ গোত্রের আল হুবার ইবনুল মুনসি 
ছিলেন একজন প্রখ্যাত সমরবিদ | উহুদে 
মক্কিবাহিনী শিবির স্থাপন করলে রাসূলুল্লাহ 
জল তাকে শক্র পক্ষের সামরিক জনবল ও 
সামরিক শক্তি সম্পর্কে গোপনে তথ্য সংগ্রহের 
জন্য প্রেরণ করেন এবং তিনি সঠিক 
পরিসংখ্যান এনেছিলেন ।৯* 

৫.উহুদ যুদ্ধের পর পশ্চাৎপসারণরত 
মক্কিবাহিনীর ভবিষ্যৎ সামরিক পরিকল্পনা 
সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের নিমিত্ত আলী বিন আবি 
তালিব ঞ্ক্ু-কে নিয়োগ করা হয় 1১৫ 

৬. রাজধানী শহর দীর্ঘ সময় অবরুদ্ধ থাকায় 
মুসলিম সেনাবাহিনীর সম্মুখে শত্রুপক্ষের 
হামলার আশঙ্কা করছিল । অন্যদিকে পেছন 
দিকের ইয়াহুদি গোত্র বনু কুরাইযার হামলার 
আশঙ্কা ছিল। এ দুটি শত্রুপক্ষের গোপন 
পরিকল্পনা অবহিত হওয়ার জন্য রাসূলুল্লাহ 
উট খাওয়াত ইবনে যুবাইরকে প্রেরণ 
করেছিলেন । তিনি তার অর্পিত দায়িত্ব 
সুচারুভাবে প্রতিপালন করেছিলেন । এর আগে 
ওই ইহুদি গোত্রটির আহ্যাবের ধখেন্দকের) 
যুদ্ধে যোগদানের খবরের সত্যতা যাচাইয়ের 
জন্য আল যুবাইর ইবনুল আওয়াযকে নিযুক্ত 


উয়ুন'-এর কার্যক্রম সম্পর্কে কিছু প্রমাণ নিম 
পেশ করা হলো: 
১. বদর যুদ্ধে উয়ুন'-কে প্রথম ব্যবহার করেন 
মহানবী জী তায়ম গোত্রের তালহা ইবনে 
উবায়দুল্লাহ এবং আদি গোত্রের সাইদ ইবনে 
যায়দ, এ দু'জন কুরাইশকে সিরিয়া থেকে 
প্রত্যাবর্তনরত মক্কা কাফেলা সম্পর্কে তথ্য 
সংগ্রহের আদেশ দিয়ে গুপ্তচরবৃত্তিতে 
নিয়োজিত করা হয়েছিল ।১ 
. মক্কিবাহিনী বদরে উপস্থিত হওয়ার আগে 
রাসূলুল্লাহ জজ একটি “তালিয়াহ" কুপ পর্যন্ত 
প্রেরণ করেছিলেন। মক্কিবাহিনী বদরে 
উপস্থিত হলে “তালিয়াহ' কর্তৃক গ্রেফতারকৃত 
পানিবাহকদের জিজ্ঞাসাবাদপূর্বক তথ্য 
যাচাইয়ের জন্য দু'জন গুপ্তচর বা উয়ুন প্রেরণ 
করেন। এরা হলেন মক্কার প্রথমদিকের 
মুসলমান আম্মার ইবনে ইয়াসির ও আবদুল্লাহ 
ইবনে মাসুদ 1১২ 
৩. উহুদের গোত্রের 
ফাজালাহের দুই পুত্র আনাস ও মুনসিকে 
উয়ুন' নিযুক্ত করে কুরাইশ বাহিনীর সৈন্যদের 
সঙ্গে মিশে যাওয়ার জন্য প্রেরণ করা হয়। 
তারা আল আকিক পর্যন্ত পৌছে কুরাইশদের 
যুদ্ধ পরিকল্পনা সম্পর্কে অবহিত করেছিলেন । 
তিনি জানিয়েছিলেন, কুরাইশদের মধ্যে ৩ 
হাজারের মতো সৈন্য আছে। ২ শতাধিক 
অশ্বারোহী ও ৭ শতাধিক বর্মাশ্রিত সৈন্য 
আছে । তাদের প্রেরিত তথ্য সঠিক বলে 
প্রমাণিত হয়েছিল 1৯৩ 


// 


করা হয়েছিল ।৯* 

৭. অবরোধ শেষ হলে রাসূলুল্লাহ স্রঙ্জ হুজায়ফা 
ইবনুল ইয়ামানকে কুরাইশ শিবিরে গুপ্তচর 
হিসেবে প্রেরণ করেন । তিনি কুরাইশ শিবিরে 
ঢুকে পড়েন এবং আগুন জ্বালিয়ে প্রজ্লিত 
জনবলের সঙ্গে সহজেই মিশে যান । তাকে 
কেউ চিনতে পারেনি ৷ তার প্রবেশের পরে 
কুরাইশ বাহিনীর প্রধান আবু সুফিয়ান সেখানে 
হাজির হন এবং সতর্ক করেন যে, মুসলিম 
বাহিনীর গুপ্তচর তাদের মধ্যে অনুপ্রবেশ 
করতে পারে এবং অনুপ্রবেশ চিহ্িত করার 
জন্য প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার পাশের লোকের 
পরিচয় গ্রহণের নির্দেশনা প্রদান করেন । এ 
আদেশ শোনামাত্রই হুজাইফা ইবনুল ইয়ামান 
তৎক্ষণাৎ তার পাশের কুরাইশকে জেরা করা 
শুরু করেন এবং পালাক্রমে পরিচয় গ্রহণ করা 
শুরু করেন। এর ফলে তার ওপর সন্দেহ 
করার সুযোগ থাকেনি, তাকেই কুরাইশই মনে 
করা হয়েছিল । তারপর তিনি কুরাইশ বাহিনীর 
প্রত্যাহারের পরিকল্পনা সম্পর্কে তথ্য সং 
করতে সক্ষম হয়েছিলেন এবং সংগৃহীত 
তথ্যাবলি যথারীতি রাসূলুল্লাহ ্্ঈ-কে অবহিত 
করেছিলেন 1" 


৮.হুদায়বিয়া অভিযানকালে বুসর ইবনে 


প্রবেশে বাধাদানের প্রস্তুতি সম্পর্কে তথ্য 
সংগ্রহের জন্য মক্কায় প্রেরণ করা হয়েছিল ।৯৮ 


॥ আত্তান্তহীদ ৭ 


সী।রা।তু।নন।বী [আন 


জনবল কাঠামো গঠন : রাসূল ক্রুজ উয়ুন'-এর 
গঠন কাঠামোতে প্রথমে জি বিভাজন 
আনেন এবং তারপর অঞ্চলভিত্তিক “উয়ুন'-কে 
গোত্রভিত্তিক প্রতিনিধির দ্বারা উপবিভাজন করেন । 
নিম্নে একটি ছকের সাহায্যে অঞ্চল ও গোত্রে 
বিভাজিত 'উয়ুন'-এর জনবল কাঠামো প্রদর্শিত 


অঞ্চল গোত্র সংখ্যা 

মধ্য আরব কুরাইশ ২ 
খাযরাজ 

পূর্ব আরব হুযায়ল ১ 
কায়স আয়নাল ১ 
গাতফান ১ 
পশ্চিম আরব জুহায়না ২ 
যামুরা ৩ 
খাজুআ ১ 
দক্ষিণ আরব আসলাম ২ 
মাযহিজ ১ 

মোট ১০টি গোত্র ১৭ জন 


ছক দৃষ্টে প্রতীয়মান হয় যে, পশ্চিম আরবের 
লোকজনকেই উয়ুন'-এ বেশি নিয়োগ করা হয়। 
এর কারণ সম্ভবত তারা কুরাইশদের কাছে কম 
পরিচিত ছিল । এদের মধ্যে পাঁচজন ছিল মক্কার 
প্রথমভাগের মুসলিম, পাঁচজন ছিল মক্কার শেষ 
দিকের মুসলমান এবং অবশিষ্ট সাতজন ছিল 
মদিনা পর্বের লোকজন । 
যে সামরিক গোয়েন্দা পরিদফতর সৃষ্টি 
করেছিলেন, তাতে (ক) ভৌগোলিক বা আঞ্চলিক 
দফতর প্রতিষ্ঠা (খ) আঞ্চলিক দফতরকে 
₹শপরম্পরা বা গোত্রভিত্তিক উপবিভাজন নিয়ন্ত্রণ 
আরোপ (গ) ইসলামে দীক্ষা গ্রহণের সময়কালন্ধ 
এই তিনটি বিবেচনায় এনে জনবল নিয়োগ করা 
হয়েছিল । এ ছাড়াও স্বল্প পরিচিত দক্ষ গুপ্তচর 
নিয়োগ প্রদানকে প্রাধান্য দেয়ার নীতি-নির্ধারণী 
সিদ্ধান্তও রাসূলুল্লাহ সর গ্রহণ করেছিলেন । 
মোটকথা রাসূলুল্লাহ 


উ্ট-এর সরকার কাঠামোতে 
ইন্টেলিজেস ডিপার্টমেন্ট আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানের 
সঙ্গে সাযুজ্যপূর্ণ ছিল। এ অর্থে তার প্রতিষ্ঠিত 
গোয়েন্দা প্রশাসন আধুনিক লোক-প্রশাসনের 
ভিত্তি স্থাপন করেছিল এবং তা অবশ্যই । 


১ ওয়াকিদি, ৫১, তাবারি, ২য়-৪২২, ৪৩৬ 
২ তাবারি, ২য়-৪২২, ওয়াকিদি, ৫১ 

৩ ওয়াকিদি, ৪র্থ অধ্যায়, ৫৩ 

৪ ইবনে সাদ, ২য়-৯৫, ওয়াকিদি, ৫৭৪ 

€ ওয়াকিদি-৬৪০, ৬৪১ 

৬ ইয়াকুবি, তায়িখ, ২য়, ৫৮ 

৭ কিতাবুল মুহাববার 


ফেব্রুয়ারি'১২ 


৮ ওয়াকিদি, ১৪১, ইবনে সাদ, ২য়-১৩, তাবারি, ২য়- 


৪৫৮ 
* কিতাবুন মুহাববার 
চি ৫ম-৪৪, কিতাবুল মুহাববার-২৮৭ 
* ড. হামিদুল্লাহ, দি ব্যাটেলফিল্ডস, ৫৪ : ওয়াকিদি 
৯২ ওয়াকিদি, ২০৬-২০৭, ইবনে সাস্দ, ২য়-৩৭ 


১ ওয়াকিদি, ২০৭-২০৮ 

১» তাবারি, ২য় ৫২৭-৫২৮ 

* ওয়াকিদি-৪০৪, ইবন সাস্দা ২য়-৬৩ 

৯ মুসলিম, বাব আল জিহাদ, ওয়াকিদি ৪৮৯-৪৯০ 
১* ওয়াকিদি, ৫৭৩, ইবনে সাস্দ, ২য়-৯৫ 

৯ তাবারি, ৩য়-৭৩, ইবনে খালদুন, ১ম-৮১২ 


ওত ও নিশ্চিত কাজের এ7তিশ্রন্তি 


কম্পিউটার বিভাগ 
০ 


ডিজিটাল সাইন 
বো দা 
স্ক্যানিৎ / সিভি 
কালার প্রিন্ট 


জে 


স্মন্রণ বিভাগ 


পোষ্টার / ক্যালেন্ডার / লিফলেট 
ভিজিটিং কার্ড / বিয়ের কার্ড 
ক্যাশ মেমো / পতীড 
সাপ্তাহিক/মাসিক ম্যাগাজিন 


ভি ৩৫৬ নি নিরিতা় আরবী উহ সবলপ্রকার বই: 


হস্থ ৬৬ 2 ৬ 


/4710091170779 06 07010198 1999101, 007115959 & পিখা070 
7170178:01-711 05899, 03930085558. 


শু 


৯১৯১১০৯০১০০: 


সাবির তন্তাশুানাও আঈন্মদ্টীন মুহাম্যদ ত/তিহ 
১৩, জি. এ: ভবন দ্বিতীয় তলা, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম 


১৮:০৫ ১৮০৬৫ 
রি মাদ্রাসা ওছমান বিন আফৃফান (রা) ট্টগ্রাম 


[ছ্বীন্ি ও আাঞ্ুন্িকি 
১৪৪৪৪১০০১ 


শ্শিস্ষীর একটি অনন্ত ও ভিষ্ঠান] 
জন্য নির্ভরযোগ্য এক ছ্ীনি প্রতিষ্ঠান 


স্থাপিত : ১৪২৪ হিজরী, মুতাবেক ২০০৩ ইংরেজি 


& মনোরম দ্বীনি পরিবেশে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত অভিজ্ঞ শিক্ষকমণ্ডলী ছারা পিতৃ়নেহে শিক্ষাদান । 


* দ্বীনি শিক্ষার পাশাপাশি বাংলা, ইংরেজি, 


অংক তথা আধুনিক শিক্ষার সমন্বয় । 


নু ধর্মীয় নির্দেশনার বাস্তব অনুশীলনের মাধ্যমে ছাত্রদেরকে আমলী হিসেবে গড়ে তোলা । 
% ছাত্রদের কাপড় ধোয়া, আয়রনসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় কার্যাদি সম্পন্ন করার ব্যবস্থা । 
& রুটিন মাফিক, স্বাস্থ্য সম্মত ও উন্নতমানের সুষম খাবার পরিবেশন । 


টা সুপরিসর পরিচ্ছন্ন নিরাপদ আবাসন ও সার্বক্ষণিক তত্বাবধান । 


শিক্ষাপ্রণালী 


মাত্র দু'বছরে সহীহ-শুদ্ধরূপে কুরআন শরীফ নাজেরা পড়ার যোগ্যরূপে গড়ে তোলা 


হয় । ১৫টি সুরা মুখস্থ করানো হয় এবং যাবতীয় দু'আ কালিমা ও 


০ 


দেওয়া হয় । পাশাপাশি প্রে/নার্সারি হতে কে. জি. টু পর্যন্ত বাংলা, 


ইংরেজি, অংক শিক্ষা দেওয়া হয় । 


বিভাগ 


মাত্র তিন/চার বছরে শিশুদের সম্পূর্ণ কুরআন শরীফ 
মুখস্থ করার ব্যবস্থা করা হয়। কালেমা-নামাজ, আঘান-ইব্ধামত, পাক-তাহারাতের 
সুমাত মোতাবেক প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। সাথে সাথে আরবী, বাংলা 


তাজবীদসহ সহীহ-শুদ্ধরপে 


অংক ও 


ইংরেজির প্রাথমিক স্তর পর্যন্ত শিক্ষা দেওয়া হয় । 


612 মাত্র ছয় বছরে ডিগ্রি পর্যন্ত বাংলা ও ইংরেজিসহ ছালেছ ছানভীয়া 


ছাত্রদের জন্য 
কিতাব বিভাগ 


বিঃ 


(জামাআতে ছুয়াম) পর্যন্ত শিক্ষা সমাপ্ত করা (অর্থাৎ আট বছরে বি. এ. 
পর্যন্ত বাংলা ইংরেজিসহ দাওরায়ে হাদীস সমাপ্ত) । 


ভ্রঃ- প্রতি বছর শাওয়াল মাসের ০৭ তারিখ হতে ভর্তি আরম্ভ হয় । 


বাড়ি % ১৭২, রোড 7 ৮, রক 


% বি, চান্দগাও আবাসিক এলাকা 


চট্টগ্রাম । ফোন ৫ ০১৯১১ -৮৮ ১৩ ৪৫, ০১৯১৭-০৪ ৬৬ ০২ 


) আত্তার্তহীদ 


সী।রা।তু।নন।বী। সো.) 


শত্রুর প্রতি 


রাসূলুল্াহ 


উস র্ এর 


মানবিক আচরণ 


ড. আফ মখালিদ হোসেন 


ইসলামের প্রতিপক্ষ শক্তি সারা জীবন রাসুলুল্লাহ 
ঞ-এর মিশনের বিরোধিতা করিয়াছে প্রচণ্তভাবে 


সা. মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে প্রত্যেকের 
হাদিয়া-উপটৌকন কবুল করিতেন এবং বিনিময়ে 


ও হীন পন্থায় কিন্তু আল্লাহ্র রাসূল তাহাদের 
উপহাস, বিদ্বেষ ও ষড়যন্ত্র স্য করেন এবং উদার 
হৃদয়ে তাহাদের সহিত বন্ধুস্ুলভ আচরণ করেন । 
ইতিহাসে এরূপ মহনুভবতার দৃষ্টান্ত বিরল । শত্রু 
ও প্রতিপক্ষ শক্তির প্রতি রাসূলুল্লাহ ্ঞ্জ-এর 
মানবিক আচরণ মদীনার সমাজ ব্যবস্থায় 
ইতিবাচক প্রভাব বিস্তার করে। অব্যাহত 
নাফরমানির কারণে কুরাইশের জনগোষ্ঠীর উপর 
যখন আল্লাহ্‌ তাআলার পক্ষ হইতে ভয়াবহ 
আযাব নাধিল হয় তখন তাহারা দিশাহারা হইয়া 
পড়ে । দুর্ভিক্ষ ও ক্ষুধার জ্বালায় তাহারা মৃত ও 
হাড্ডি খাইতে শুরু করে। এমনকি তাহাদের 
কোন ব্যক্তি আকাশের দিকে তাকাইলে ক্ষুধার 
যন্ত্রণায় তাহার ও আকাশের মধ্যখানে কেবল 
ধোয়ার মতই দেখিতে পাইত । এহেন মহা 
বিপদের সময় কাফিরদের পক্ষ হইতে এক দূত 
আসিয়া অনুরোধ করিল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! মুদার 
গোত্রের জন্য বৃষ্টির দোয়া করুন| তাহারাতো 
ধ্বংস হইয়া গেল । রাসুলুল্লাহ সা বলেনঃ মুদার 
গোত্রের জন্য দু'আ করিতে বলিতেছ? তোমার 
সাহসতো কম নয় । অতঃপর তিনি বৃষ্টির জন্য 
আল্লাহ তা'আলার নিকট দু'আ করেন, প্রচুর বৃষ্টি 
হইল । আল্লাহ শাস্তি রহিত করিয়া দেন । [সহীহ 
বুখারী, খ. ৮, পৃ. ১৮৪-৮] তিনি ইসলাম ও মুসলমানের 
পরম শক্রর হিদায়তের জন্য আল্লাহ্‌ তাআলার 
নিকট দু'আ করিতেন। তুফাইল ইব্‌ন আম্র 
দাওসী একদল সঙ্গী লইয়া তাঁহার নিকট আসিয়া 


তাঁহাদেরও উপহার-উপটৌকন দিতেন । রাজা- 
বাদশাহদের পক্ষ হইতে উপহার গ্রহণে তাঁহার 
কোন দ্বিধা ছিল না। মুসলমানদের বৈরী শক্তি 
পারস্য সম্রাট কর্তৃক প্রেরিত কিছু হাদিয়া তিনি 
কবুল করেন । আয়েলার শাসক রাসূলুল্লাহ রাই 
কে একটি শ্বেত খচ্চর উপহার দিয়াছিলেন, 
প্রতিদানে তিনি তাঁহাকে একটি চাদর প্রদান 
করেন | [জামে তিরমিযী, খ. ৪, পৃ. ১৮৩; সহীহ বুখারী, খ. ৪, 
পৃ. ৩৬৩] 


ইয়াহুদী ও মুশরিকরা মুসলমানের চিহ্িত দুশমন 
হওয়া সত্তেও রাসূলুল্লাহ জজ তাহাদের সহিত 
অতি উত্তম ও স্বাভাবিক আচরণ করেন । তিনি 
তাহাদেরকে শ্রমিক হিসাবে কর্মে নিয়োজিত 
করেন, তাহাদের নিকট নিজের বর্ম বন্ধক রাখেন, 
নিত্য ব্যবহার্য পশু ও দ্রব্য সামগ্রী শত্রু পক্ষের 
সহিত বেচা-কেনা করেন এবং খায়বারের বিস্তীর্ণ 
অঞ্চলের জমি উৎপাদিত ফসলের অর্ধেক হারে 
ইয়াহুদীদের বর্গা দেন | [সহীহ বুখারী, খ. ৪, পৃ. ৮২, 
১১২-৩, ১৭১, ২৯৫] শক্রদের সহিত উদার ও মহৎ 
আচরণ করা সত্তেও ইয়াহুদীরা রাসূলুল্লাহ উ্জ-কে 
জীবনে শেষ করিয়া দেওয়ার সুগভীর যড়যন্ত্ 
আঁটে । ইয়াহুদী হারিসের কন্যা ও সালাম ইব্‌ন 
মুশফিমের স্ত্রী যয়নাব একটি বকরীর গোশতে বিষ 
মিশাইয়া তাহা রাসুলুল্লাহ জ্ঞ্ঈ-এর নিকট হাদিয়া 
পাঠায় ৷ সেখান হইতে কিছু অংশ মুখে দিয়া তিনি 
বিষক্রিয়া টের পাইয়া যান। ঘড়যন্ত্রকারী 
মহিলাকে ধরিয়া হায়ির করা হইল কিন্তু আল্লাহর 


বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! দাউস গোত্রের লোকেরা 
ইসলাম গ্রহণে অবাধ্য হইয়াছে ও অস্বীকার 


রাসুল তাহাকে ক্ষমা করিয়া দেন | [সহীহ বুখারী, খ. 
৪, পৃ. ৩৬৩, প্রাণ্ুক্ত, খ. ৭, পৃ. ১২৮] যুদ্ধের ময়দানেও 


করিয়াছে । আপনি তাহাদের বিরুদ্ধে দু'আ করুন 
যাহাতে তাহারা ধ্বংস হইয়া যায়। তখন 
রাসূলুল্লাহ সা. বলিলেনঃ “ইয়া আল্লাহ! আপনি 
দাউস গোত্রকে হিদায়াত করুন এবং তাহাদের 
(ইসলামে) লইয়া আসুন । ইসলামের বৃহত্তর 
স্বার্থে এবং প্রয়োজনের তাগিদে তিনি মুশরিকদের 
সহিত সন্ধি করিতে দ্বিধা করেন নাই | [সহীহ বুখারী, 


খ. ৫, পৃ. ১৮৯, ৩৩] 


রাসূলুল্লাহ সা. শক্রর প্রতি বর্বরতা ও নৃশংসতার 
পরিচয় দেন নাই | তিনি মুসলিম সেনা সদস্যদের 
প্রতি স্পষ্টত নির্দেশ জারী করেন, 


৫2 21 বন £৫, এ ৮:22. 51078 
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সামাজিকতা, মানবিকতা ও পারস্পরিক সম্পর্ক 
উন্নয়নের মাধ্যমে দীন প্রতিষ্ঠার স্বার্থে রাসূলুল্লাহ 


ফেব্রুয়ারি'১২ 


“আল্লাহ্র নামে আল্লাহরই পথে জিহাদ কর; 
যাহারা আল্লাহর সহিত কুফরী করে তাহাদের 


বিরুদ্ধে লড়াই কর । জিহাদ কর কিন্তু গনীমাতের 
খেয়ানত করিও না, বিশ্বাসঘাতকতা করিও না, 
নিহত ব্যক্তির নাক-কান-পা ইত্যাদি কাটিয়া 
তাহাকে বিকৃত করিও না, শিশু হত্যা করিও না। 
শক্রর মৃতদেহে অগ্নি সংযোগ করিও না কেননা 
আগুনের রব ব্যতীত অন্য কেহ আগুন দিয়া শাস্তি 
দিতে পারে না ।” [জামে তিরমিযী, খ. ৪, পৃ. ৫৭; সুনান 
আবু দাউদ, খ. ৪, পৃ.১৬] 

এক ইয়াহুদীর রাসূলুল্লাহ ্রঞ্জ-এর উপর কিছু 
দীনার (স্বর্ণ মুদ্রা) খণ ছিল । একদা সে আসিয়া 
র &জ্জ-এর কাছে উহা চাহিয়া বসিল। 
জওয়াবে তিনি বলিলেন, হে ইয়াহুদী! তোমাকে 
দেওয়ার মত এই মুহূর্তে আমার কাছে কিছুই 
নাই । ইয়াহুদী বলিল, যে পর্যন্ত তুমি হে মুহাম্মদ! 
আমার খণ পরিশোধ করিবে না; আমিও 
তোমাকে ছাড়িয়া যাইব না। এইবার রাসূলুল্লাহ 
জজ বলিলেন; আচ্ছা, আমিও তোমার কাছে 
বসিয়া থাকিব ৷ এই বলিয়া তিনি তাহার কাছে 
বসিয়া পড়িলেন ৷ অতঃপর রাসূলুল্লাহ্‌ প্রঞ্জ সেই 
একই স্থানে যোহর, আছর, মাগরিব, এশা এবং 
পরদিন ফজরের নামায আদায় করেন ৷ এইদিকে 
রাসূলুল্লাহ উ্-এর সাহাবীগণ ইয়াহুদী লোকটিকে 
ধমকান এবং ভয় দেখান । রাসূলুল্লাহ্‌ গজ 
সাহাবীদের গতিবিধি বুঝিতে পারিয়া ইয়াহুদীর 
সহিত কোন প্রকারের অসদাচরণ করিতে 
তাহাদের নিষেধ করেন । তখন সাহাবীগণ 
বলিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! একটি ইয়াহুদী কি 
আপনাকে আট্কাইয়া রাখিবে? তখন রাসূলুল্লাহ্‌ 
উপর যুল্ম করিতে নিষেধ করিয়াছেন । অতঃপর 
যখন দিনের বেলা বাড়িয়া গেল, তখন ইয়াহুদী 
বলিল, আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, আল্লাহ্‌ ছাড়া 
আর কোন মা'বুদ নাই এবং ইহাও সাক্ষ্য দিতেছি 
যে, আপনি নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ রাসূল । আমি আমার 
অর্থ-সম্পদের অর্ধেক আল্লাহর রাস্তায় দান 
করিলাম । মূলত আমি আপনার সাথে যেই 
আচরণ করিয়াছি, তাহা এই উদ্দেশ্যেই করিয়াছি 
যে, তাওরাত কিতাবে আপনার স্বভাব-চরিত্র 
সম্পর্কে যেই সমস্ত গুণাবলীর কথা উল্লেখ 
রহিয়াছে, তাহা আপনার মধ্যে পাওয়া যায় কিনা? 


_।॥ আত্তার্তহীদ ৯ 


সী।রা।তু।নন।বী। সো.) 


আপনার সম্পর্কে লিখা আছে-মুহাম্মদ ইব্‌ন 


আদ 


আয়া 


তাহাই । রাসূলুল্লাহ বলেন, বস, হামযাকে 


নিরাপদ 1” ফলে দেখা গেল এইসব গৃহাভ্যন্তরে 


আব্দুল্লাহ তিনি মক্কায় জন্ম গ্রহণ করিবেন; 
মদীনায়ে তাইয়্যেবায় হিজরত করিবেন; সিরিয়া 
পর্যন্ত তাহার রাজত্ব হইবে; তিনি অশ্নীলভাষী ও 
কঠোরমনা হইবেন না; হাটে-বাজারে চীৎকার 
করিবেন না; অশালীনরূপ ধারণ করিবেন না এবং 
তিনি অশোভন উক্তি করিবেন না। আমি এই 
সমস্ত কিছু যথাযথভাবে আপনার মধ্যে বিদ্যমান 
পাইয়াছি। আমি দৃঢ় প্রত্যয়ে সাক্ষ্য দিতেছি যে, 
'আল্লাহ ছাড়া আর কোন মা'বুদ নাই এবং আপনি 
নিশ্চয়ই আল্লাহর রাসূল । আর এই আমার মাল, 
আল্লাহ্‌র মর্জিমত আপনি যথায় ইচ্ছা তাহা খরচ 
করিতে পারেন 1" [মিশকাতুল মাসাবীহ, খ. ১০. পৃ. ২৩২-৩] 
ইসলামের আজন্ম শত্রু আবু জাহল এর পুর্র 
ইকরামা ইসলাম গ্রহণের পূর্বে তাহার পিতার 
মতই ইসলাম ও মুসলমানের পরম দুশমন ছিল । 
মক্কা বিজয়ের সময় পলায়ন করিয়া ইয়ামান 
চলিয়া যায় । তাহার স্ত্রী উম্মু হাকীম ইসলাম কবূল 
করিয়া ধন্য হন। তিনি ইয়ামানে গিয়া তাহার 
স্বামীর নিকট উপস্থিত হন এবং তাহাকে ইসলাম 
গ্রহণের দাওয়াত দেন । স্বামী সমভিব্যাহারে মক্কা 
প্রত্যাবর্তন করিয়া তিনি রাসূলুল্লাহ ক্রঞ্জ-এর 
খিদমতে হাযির হন । রাসূলুল্লাহ শ্র্ তাহাকে 
দেখিয়া উঠিয়া দীড়াইলেন এবং আনন্দে এত দ্রুত 
অগ্রসর হন যে, তাঁহার পবিত্র দেহ হইতে চাদর 
খসিয়া পড়ে । রাসূলুল্লাহ ঞ্জ বলেন, 
12068 দর ৬৪৩০ 
“হে হিজরতকারী আরোহী তোমার আগমন 
মুবারক হউক ।” 
রাসূলুল্লাহ ক্র ইক্রামার বায়'আত গ্রহণ করেন 
এবং স্বামী-স্ত্রী উভয়ের পূর্ব বিবাহ বহাল রাখেন । 
ইকরামা মুসলমান হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ ক্র 
সাহাবাদের উপদেশ.দেন যেন তাহার পিতা আবূ 
জাহলকে আজ হইতে কেহ গালি না দেয়। 
কেননা গালি দ্বারা জীবন্ত ব্যক্তিরা কষ্ট পায় এবং 


তাহা মৃত ব্যক্তি পর্যন্ত পৌঁছে না। মুয়ান্তা ইমাম 
মালিক, খ. ২, পৃ. ১৫৪; শিবলী নু'মানী, সীরাতুন্নবী, খ. ২, পৃ. 
২১৯; সীরাতু হালাবীয়া, খ. ৫, পৃ. ২৮২] 


উহুদের যুদ্ধে জুবায়ের ইব্‌ন মুত“আমের ক্রীতদাস 
ওয়াহ্শীর হস্তে রাসূলুল্লাহ ৬্স্-এর পিত্রব্য হামযা 


কীভাবে হত্যা করিয়াছ আমাকে তাহার বিবরণ 


বিপুল মানুষের সমাগম । এই ঘোষণার ফলে 


দাও । পৈশাচিক হত্যাযজ্ঞের বীভৎস চিত্র তুলিয়া 
ধরিলে রাসূলুল্লাহ সা. শোকাভিভূত হইয়া বলেন, 
4৮5 এও এ ৩509 
“আমার সম্মুখ হইতে তোমার চেহারাটি কী 
সরাইয়া রাখিতে পার? 
ওয়াহ্‌্শীর চেহারা দেখিলে রাসূলুল্লাহ শ্রঞ্জ-এর 
অন্তরে হযরত হামযা ঞক্ট-এর শাহাদতের 
শোকাবহ স্মৃতির বেদনা জীবন্ত হইয়া উঠিতে 
পারে হয়তো সেই সংগত কারণে তিনি 
ওয়াহশীকে সামনে আসিতে নিষেধ করেন। 
রাসূলুন্াহ শ্্-এর ইন্তেকালের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত 
ওয়াহশী সব সময় মুখ লুকাইয়া চলা-ফেরা 
করিতেন । হযরত আবু বাক্র রা.-এর শাসনামলে 


কুরায়শ নেতারা নিরাপত্তার আশায় দলে দলে 


কাবা শরীফে প্রবেশ করে । সর্বস্তরের শক্রর 
প্রতি সাধারণ ক্ষমা ঘোষনা করিয়া রাসূলুল্লাহ জর 
বলেন, 
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“তোমাদের বিরুদ্ধে আজ আমার কোন অভিযোগ 
নাই | যাও, তোমরা মুক্ত । আজ তো দয়া ও ক্ষমা 
প্রদর্শনের দিন। আজ আল্লাহ তা'আলা 
কুরায়শদের সম্মানিত করিবেন এবং কাবার 


মর্যাদা বৃদ্ধি করিবেন 1” [সহীহ মুসলিম, খ. ৬, পৃ. ২৪৫- 
২৫০; সুনান আবু দাউদ, খ. ৪, পৃ. ২১১-৪; নবীয়ে রহমত, পৃ৬৮- 
৭২; যাদুল মা'আদ, খ. ২, পৃ. ১৬১-৬ 


ভন্ড নবীর দাবিদার মুসায়লামাতুল কায্যাবকে 
ইয়ামামার যুদ্ধে ওয়াহ্‌শী নিজ হস্তে হত্যা করিয়া 
পাপের প্রায়শ্চিত্ত করেন | [সহীহ বুখারী, খ. ৭, পৃ. ৩৫; 
ইব্‌ন হিশাম, সীরাতুন্নবী, খ. ২, পৃ. €২-৪] আবু সুফইয়ান 
এর সহধর্মিণী হিন্দু বিন্ত উতবা উহুদের যুদ্ধে 
হামযা ঞ্ক্র-এর মৃতদেহকে নারকীয় উল্লাসে 
নাক, কান, হাত, পা কাটিয়া বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলে 
এবং পৈশাচিকতার উম্মত্ত তান্ডবে বক্ষ বিদীর্ণ 
করিয়া কলিজা বাহির করিয়া আনে এবং তাহা 
মুখে পুরিয়া চিবাইতে থাকে । মক্কা বিজয়ের সময় 
হিন্দ্‌ রাসূলুল্লাহ ্ঁঞ্-এর খিদমতে হাযির হইয়া 
নিবেদন করেন, আপনি আমার বিগত জীবনের 
অপরাধ সমুহ ক্ষমা করিয়া দিন, আল্লাহ আপনার 
ক্রুটি-বিচ্যুতি ক্ষমা করিয়া দিবেন । নাগালের মধ্যে 
পাইয়াও তিনি ঘাতককে ক্ষমা করিয়া দেন। 
চিহ্নিত শক্রর প্রতি আল্লাহর রাসূলের এই অপার 
মহানুভবতা দেখিয়া হিন্দ তাৎক্ষণিক ভাবে ঈমান 
আনিয়া মুসলমান হইয়া যান । রাসূলুল্লাহ ্রঞ্জ-এর 
হুকুমে ওমর ইব্‌ন খাত্তাব টে হিন্দ্রে বাই“আত 
গ্রহণ করেন। রাসুলুল্লাহ ই্রঞ্জ হিন্দ্রে 
মাগফিরাতের জন্য আল্লাহর দরবারে দু'আ 


করেন | [ইব্‌ন সায়্যিদিন্নাস, উয়ুনুল আছর, খ. ২, পৃ. ২৮-৩০$ 
ইব্‌ন জারীর তাবারী, তারীখে তাবারী, খ. ১, পৃ. ৪০০-১; শিব্লী 
নু'মানী, সীরাতুন্নবী, খ. ২, পৃ. ২১৯] 

মক্কার কুরায়শ সর্দার আবু সুফ্ইয়ান জীবনের 


রা. নৃশংস গন্থায় শাহাদত বরণ করেন । তাঁহার 


বৃহত্তর অংশ ইসলামের শক্রতায় অতিবাহিত 


পবিত্র মৃতদেহকে টুকরা টুকরা করিয়া বিচ্ছিন 


করেন । বদর, উহুদ, আহ্যাবসহ অনেক যুদ্ধ 


করিয়া ফেলা হয়। রাসূলুল্লাহ ন্ট এই ঘটনায় 


আয়া 


মুশরিকদের পক্ষে পরিচালিত হয় তাহারই 


অত্যন্ত ব্যথিত হন । মক্কা বিজয়ের অব্যবহিত পর 


নেতৃত্বে । যেই সব কুরায়শ নেতাদের বহুমুখী 


ইসলাম গ্রহণের মাধ্যমে নিরাপত্তা লাভের 


চক্রান্তের কারণে রাসূলুল্লাহ এজ ও তাঁহার শত 


উদ্দেশ্যে তায়েফ হইতে আসিয়া তিনি রাসূলুল্লাহ 


শত অনুসারীকে শ্রিয় মাতৃভূমি মক্কা ত্যাগ করিয়া 


উঈন্ন-এর নিকট হাযির হইলেন কিন্তু আল্লাহর 


মদীনায় শরণার্থী হইতে হয় তাহাদের মধ্যে আবু 


রাসূল তাহার উপর কোন পরিশোধ গ্রহণ করেন 
নাই, জিঘাংসা মনোবৃত্তি চরিতার্থ করেন নাই । 


সুফ্ইয়ান অন্যতম । মক্কা বিজয়ের সময় 
রাসূলুল্লাহ সা. তাহাকে কেবল ক্ষমা করিয়াই দেন 


তাহাকে দেখিয়া কেবল জিজ্ঞাসা করেন, তুমিই 
কী ওয়াহ্‌শী? তিনি বলিলেন, হ্যাঁ । তুমিই কী 


নাই বরং ঘোষণা করেন: “আবু সুফ্ইয়ানের গৃহে 
যাহারা আশ্রয় লইবে তাহারা নিরাপদ, নিজেদের 


হামযাকে হত্যা করিয়াছিল? তিনি উত্তর দিলেন, 
আপনার নিকট যেই সংবাদ পৌঁছিয়াছে ব্যাপারটি 


ফেব্রুয়ারি'১২ 


গৃহের দরজা যাহারা বন্ধ রাখিবে তাহারা নিরাপদ, 
পবিত্র কা'বা গৃহে যাহারা প্রবেশ করিবে তাহারা 


সাফ্ওয়ান ইব্ন উমাইয়া কুরায়শ গোত্রের 
অন্যতম শীর্ষস্থানীয় নেতা হিসাবে ইসলামের 
জঘন্যতম শক্র ৷ তিনিই রাসূলুল্রাহ জ্র-কে হত্যা 
করিবার জন্য মোটা অংকের অর্থের বিনিময়ে 
উমায়র ইব্‌ন ওয়াহাবকে নিয়োজিত করেন । মক্কা 
বিজয়ের পর সমুদ্র পথে ইয়ামান যাওয়ার 
উদ্দেশ্যে জেন্দা পালাইয়া যান । তাহার স্ত্রী ফাখতা 
বিন্তে ওয়ালীদ ইসলাম গ্রহণ পূর্বক মন্কায় 
অবস্থান করেন । সাফ্ওয়ানের পিত্রব্য পুত্র উমায়র 
ইব্ন ওয়াহাব রাসূলুল্লাহ ক্রঞ্ঈ-এর খিদমতে 
আসিয়া বলেন, স্বীয় গোত্রের সর্দার উমাইয়া ইব্‌ন 
সাফ্ওয়ান ভয়ে পালাইয়া বেড়াইতেছেন এবং 
সমুদ্রের অথৈ পানিতে আত্মাহুতি দেওয়ার সিদ্ধান্ত 
লইয়াছেন । ইহা শুনিয়া রাসূলুল্লাহ স্ত্রী তাহাকে 
নিরাপত্তা দান করেন । উমায়র বলিলেন, হে 
আল্লাহর রাসূল! নিরাপত্তার প্রতীক স্বরূপ কিছু 
প্রদান করুন, যাহা দেখিয়া তিনি আস্থা স্থাপন 
করিতে পারেন । রাসূলুল্লাহ প্রঞ্জ পাগড়ি খুলিয়া 
দেন । পবিত্র পাগড়ি লইয়া তিনি সাফ্ওয়ানের 
নিকট ছুটিয়া যান, ইসলাম কবুল করিতে এবং 
রাসূলুল্লাহ উ্জ-এর খিদমতে আসিতে অনুরোধ 
করেন । নিরাপত্তার কথা শুনিয়া খানিকটা ইতস্তত 
অবস্থায় রাসূলুল্লাহ ্্জঈ-এর খিদমতে হাযির হন । 
পাগড়ী হাতে লইয়া লোক সম্মুখে চিৎকার করিয়া 
বলিলেন, হে মুহাম্মদ! উমায়র বলিতেছে আপনি 
নাকি আমার নিরাপত্তা দিয়াছেন? রাসূলুল্লাহ জর 
উত্তর দিলেন, হ্যা । তবে আমাকে দুই মাস সময় 
দিন। রাসূলুল্লাহ শ্ঞ্জ বলিলেন, তোমাকে চার 
মাস সময় দেওয়া হইবে । হুনায়ন ও তায়েফ 
অভিযানের পর সাফ্ওয়ান ইসলাম কবুল করেন । 


তাঁহার স্ত্রীকে তাঁহার বিবাহ বন্ধনে রাখা হয় । [ইব্‌ন 
হিশাম, সীরাতুন্নবী, খ. ২, পৃ. ৪৯৫-৬, মুয়াত্তী ইমাম মালিক, খ. ২, 
পৃ ১৫২ 


আরবের এক এক গোত্র ধীরে ধীরে ইসলামের 
ঝান্ডা তলে জমায়েত হইতে লাগিল। বনু 
হানিফার জনগোষ্ঠী তখনও আনুগত্য প্রদর্শন করে 
নাই । ভন্ড নবীর দাবীদার মুসাইলামাতুল কায্যাব 
এই গোত্রের লোক । সুমামা ইব্‌ন উসাল এই 
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গোত্রে অন্যতম সর্দার | রাসূলুল্লাহ ্রঞ্জ একদল 


বাহির হই । তাই এখন আপনি আমাকে কি কাজ 


অশ্বারোহী সৈন্য নজদ অভিমুখে প্রেরণ করেন । 


সেই খানে গিয়া তাহারা সুমামা ইব্ন উসালকে 
ধরিয়া আনেন এবং মসজিদে নববীর একটি খুঁটির 


করার হুকুম করেন? 
তখন রাসুলুল্লাহ জজ তাহাকে দুনিয়া ও 


হাববার ইবৃন আসওয়াদ আল্লাহ্‌র রাসুলের কন্যা 
যয়নাব ঞ্-কে তাঁহার হিজরতের সময় এমন 
জোরে ধাক্কা মারেন যে, তিনি উটের হাওদা 


আখিরাতের সু-সংবাদ প্রদান করেন এবং উমরাহ 


হইতে শক্ত প্রান্তরে পড়িয়া যান। ফলে তাঁহার 


সহিত তাহাকে বাধিয়া রাখেন । তাহার সহিত 
উত্তম ব্যবহার করিবার জন্য রাসূলুল্লাহ শর 


আদায়ের জন্য নির্দেশ দেন । ইহার পর তিনি 


গর্ভপাত হইয়া যায় । আঘাতের ধকল সহিতে না 


মক্কায় পৌঁছিয়া তালবীয়া (লাববায়েক আল্লাহুম্মা 


উই 
সাহাবাদের নির্দেশ দেন । হযরত ্ুজ্জ-এর বাস 


লাববায়েক) পড়িতে লাগিলেন । এই দৃশ্য দেখিয়া 


পারিয়া পরবর্তীতে তিনি মারা যান । এই অপরাধে 
রাসূলুল্লাহ সা. হাববার ইব্ন আসওয়াদকে হত্যার 


ভবন হইতে প্রত্যহ সকাল-বিকাল একটি উল্ভ্রীর 
দুধ বন্দী সর্দারের নিকট পাঠানও হইত । 


কুরায়শগণ ছুঠিয়া আসে এবং তাহাকে বন্দী 


নির্দেশ দেন । ইরানে পালাইয়া যাইতে চাহিয়াছিল 


করিয়া বলিতে লাগিল, তুমি কী নিজের দীন 


কিন্তু ভাগ্য তাহাকে নবুওয়তের আস্তানায় টানিয়া 


রাসূলুল্লাহ এ্ঞ্জ তাহার কাছে আসিয়া বলিলেন, 
ওহে সুমামা! তোমার কেমন মনে হইতেছে? 

সে উত্তর দিল, হে মুহাম্মদ! আমারতো ভালই 
মনে হইতেছে । কারণ আপনি মানুষের উপর 
কখনো যুলুম করেন না বরং অনুগ্রহই করিয়া 


ছাড়িয়া অন্য দীন গ্রহণ করিয়াছ? তিনি উত্তর 


আনে । একদিন রাসুলুল্লাহ উ্ঞ্»-এর খিদমতে 


বলিলেন, না, বেদীন হই নাই? কুফর-শিরক তো 


হাযির হইয়া বলিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি 


কোন দীনই নয় বরং আমি মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ্‌ 
জ্-এর নিকট শ্রেষ্ঠ দীন ইসলাম গ্রহণ 
করিয়াছি প্রত্যয়পূর্ণ ও ঈমানদীপ্ত বক্তব্য শুনিয়া 


পালাইয়া ইরান যাইতে চাহিয়াছিলাম কিন্তু 
পরক্ষণে আপনার ক্ষমা, দয়া ও মহানুভবতার 
কথা মনে পড়িল । আমার সম্পর্কে যেই সব 


থাকেন । যদি আমাকে হত্যা করেন তাহা হইলে 
আপনি একজন খুনীকে হত্যা করিবেন । আর যদি 


কুরায়শগণ তাহাকে হত্যা করিবার পরিকল্পনা 


অভিযোগ আপনার নিকট পৌঁছিয়াছে সব সত্য ৷ 


করিতে থাকে । তিনি তাহাদের ধমক দিয়া 


আপনি অনুগ্রহ দান করেন তাহা হইলে একজন 
কৃতজ্ঞ ব্যক্তিকে অনুগ্রহ দান করিবেন । আর যদি 
আপনি ইহার বিনিময়ে অর্থ সম্পদ চাহেন তাহা 
হইলে যতটা খুশী দাবি করুন । রাসূলুল্লাহ 


বলিলেন, আল্লাহ্‌র কসম! রাসূলুল্লাহ ঞ্জ-এর 
বিনা অনুমতিতে তোমাদের কাছে ইয়ামানের 


বিগত দিনের মুর্খতা ও অপরাধের জন্য আমি 
ক্ষমা প্রার্থী । ইসলাম গ্রহণ করিয়া ধন্য হইতে 
চাই । রাসূলুল্লাহ এ্ঞ্জঈ বলিলেন, “হে হাববার! 


ইয়ামামা থেকে একটি শষ্য দানাও আসিবে না। 


উমর 
আমি তোমাকে ক্ষমা করিয়া দিলাম | ইসলামের 


এই হুশিয়ারী শুনিয়া প্রবীন ও বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ 


দিকে হেদায়ত করিয়া আল্লাহ তাআলা তোমার 


তাহাকে সেই অবস্থায় রাখিয়া দেন। এইভাবে 


তাহাকে ছাড়িয়া দিতে বলিল কারণ মক্কার জনগণ 


পরের দিন আসিল । রাসূলুল্লাহ জর্জ আবার 
তাহাকে বলিলেন, ওহে সুমামা! তোমার কেমন 
মনে হইতেছে? সে বলিল, আমার সেটিই মনে 
হইতেছে যাহা গতকল্য আমি আপনাকে 
বলিয়াছিলাম যে, যদি আপনি অনুগ্রহ প্রর্দশন 
করেন তাহা হইলে একজন কৃতজ্ঞ ব্যক্তির উপর 
অনুগ্রহ প্র্দণশন করিবেন । তিনি তাহাকে সেই 
অবস্থায় রাখিয়া,দেন। এভাবে পরের দিনও 
আসিল | তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, হে সুমামা! 


প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ দেখাইয়াছেন। ইসলাম 


খাদ্য শষ্যের জন্য ইয়ামামার মুখাপেক্ষী | মুক্তি 
লাভের পর উমরাহ পালন করিয়া তিনি ইয়ামামা 
প্রত্যাবর্তন করেন। সেইখানকার ব্যবসায়ীগণ 
বন্ধ করিয়া দেন। ফলে মক্কায় প্রচণ্ড খাদ্যাভাব 
দেখা দিল। ক্ষুৎপীড়িত মানুষ বাধ্য হইয়া উটের 
চামড়া সিদ্ধ করিয়া ক্ষুনিবৃত্তি করিতে লাগিল। 
অবনতিশীল পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে কুরায়শগণ 
রাসূলুল্লাহ শ্জ্-এর খিদমতে আসিয়া অবরোধ 


তোমার কেমন মনে হইতেছে? সে বলিল, আমার 
তাহাই মনে হইতেছে যাহা আমি পূর্বেই 


প্রত্যাহারের নিবেদন জানায় ৷ ভাগ্যের কী নির্মম 
পরিহাস! ইতিহাস কিভাবে নিজেই নিজের 


বলিয়াছি। রাসূলুল্লাহ সা. বলিলেন, তোমরা 
সুমামার বন্ধন খুলিয়া দাও । এইবার মুক্তি পাইয়া 


পুনরাবৃত্তি ঘটায় ভাবতে অবাক লাগে। এই 
কুরায়শগণই আল্লাহর রাসূলকে পরিবার 


সুমামা মসজিদে নববীর নিকটস্থ একটি খেজুরের 


পরিজনসহ আবু তালিবের উপত্যকায় তিন বৎসর 


বাগানে যান এবং গোসল করেন । ইহার পর 


নির্বাসিত জীবন যাপনে বাধ্য করে । একটি শষ্যের 
দানা যাহাতে বাহির হইতে আসিতে না পারে সেই 


বলেন, আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, আল্লাহ্‌ ছাড়া 
কোন ইলাহ নাই এবং মুহাম্মদ সা. আল্লাহ্‌র 


জন্য গিরি-কন্দরে, পথে-্রান্তরে মোতায়েন 
করিয়াছিল সশস্ত্র প্রহরা । ক্ষুধার তাড়নায় যখন 


রাসূল । তিনি আরো বলেন, হে মুহাম্মদ! আল্লাহ্‌র 
কসম, ইতঃপূর্বে আমার কাছে যমীনের বুকে 


অবোধ শিশুরা কান্নায় ভাঙ্গিয়া পড়িত, চিৎকার 
করিত এবং মাটিতে গড়াগড়ি খাইত তখন 


আপনার চেহারার চাইতে অধিক অপছন্দনীয় আর 


ক্ষুধাতুর মানব সন্তানের অসহায় আর্তনাদে 


কোন চেহারা ছিল না। কিন্তু এখন আপনার 


তাহারা উল্লাস করিত, পাষান হৃদয়ে দয়ার উদ্রেক 


চেহারাই আমার কাছে সকল চেহারা অপেক্ষা 
অধিক প্রিয় । আল্লাহর কসম, আমার কাছে 


করিত না । কিন্তু আল্লাহর রাসূল পুরাতন শত্রুদের 
খাদ্যাভাব জনিত দুরাবস্থার সংবাদে অত্যন্ত 


আপনার দীন অপেক্ষা অধিক ঘৃণ্য অপর কোন 


বিচলিত হইয়া পড়েন । সুযোগ পাইয়াও জিঘাংসা 


দীন ছিল না। কিন্তু এখন আপনার দীনই আমার 


মনোবৃত্তি চরিতার্থ করিলেন না। স্বদেশবাসীর 


কাছে অধিক সমাদৃত | আল্লাহ্‌র কসম, আমার 


জন্য তাঁহার প্রান কাঁদিয়া উঠিল। অবরোধ 


বিগত জীবনের সব পাপ ধুইয়া মুছিয়া পরিস্কার 
করিয়া দেয় |” [সীরাতু হালাবীয়া, খ. €, পৃ. ২৭৯-২৮০; আর 
রাহীরুল মাখতুম, পৃ. ৪০৬-৭; আসাহুস সীয়ার, ২৬৫] 

ফুযালা ইব্‌ন উমায়রের অভিসন্ধি ছিল খারাপ । 
সে চক্রান্ত আটিল যে, যখন আল্লাহ্‌র রাসূল কাবা 
গৃহের তাওয়াফে মশগুল হইবেন তখন সে 
অতর্কিত আক্রমণ চালাইয়া রাসূলুল্লাহ ্রঞ্জঈ-কে 
হত্যা করিয়া ফেলিবেন যাহা ইতঃপূর্বে আর কোন 
হতভাগা পারে নাই । সে এই অভিপ্রায়ে তাঁহার 
নিকটবর্তী হইতেই তিনি ডাক দিলেন, ফুঘালা! 
ফুঘালা! ডাকে সাড়া দিতেই তিনি তাহাকে 
বলিলেন, 
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তুমি এই মুহূর্তে মনে মনে কী ভাবিতেছিলে বল 
দেখি? 
সে অস্বীকার করিয়া বলিলঃ কই, কিছু না। আমি 
আন্রাহ্‌কে স্মরণ করিতেছিলাম । রাসূলুল্লাহ উজ. 
এইকথা শুনিয়া হাসিয়া ফেলিলেন। ইহার পর 
বলিলেন: আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাও । অতঃপর 
আপন মুবারক হাত তাঁহার বুকে স্থাপন করেন । 
তাহার অন্তর সেই মুহূর্তে প্রশান্তিতে ভরিয়া গেল । 
ফুযালা বলিলেন, তিনি তাহার হাত আমার বুকে 
হইতে সরাইবার আগেই আল্লাহ তা'আলার সমগ্র 
সৃষ্টির ভেতর তাঁহার চাইতে প্রিয় আমার নিকট 
আর কেহ ছিল না । রাসূলুল্লাহ ্রজ্জ তাঁহাকে ক্ষমা 


করিয়া দেন । [ইব্‌ন হিশাম, সীরাতুন্নবী, খ. ২, পৃ. ৪৯৪; 
নবীয়ে রহমত, খ. ২, পৃ. ৭৬-৭] 


মনে আপনার শহরের চেয়ে বেশি খারাপ শহর 


প্রত্যাহারের নির্দেশ দিয়া সুমামার নিকট জরুরী 


কা'ব ইবন্‌ যুহাইর ইসলাম প্রচারের প্রারভ্তিক যুগে 


অন্য কোনটি ছিল না। কিন্তু এখন আপনার 
শহরটিই আমার কাছে সবচেয়ে বেশি প্রিয় । 


বার্তা প্রেরণ করেন । পত্র প্রাপ্তির পরপরই খাদ্য 


ইসলাম সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করিবার জন্য তাহার 


অবরোধ তুলিয়া লওয়া হয়। মব্কায় পুনরায় 


আপনার অশ্বারোহী সৈনিকগণ আমাকে ধরিয়া 


ফেব্রুয়ারি'১২ 


জীবনের স্পন্দন ফিরিয়া আসে । [সহীহ বুখারী, খ. ৭, 
পৃ. ১৯৭-৯; সীরাতু হালাবীয়া, খ. ৬, পৃ. ৪৯-৫৩] 


ভ্রাতাকে হযরত আবু বাক্র ঞ্হ্ব-এর নিকট 
প্রেরণ করেন । তাহার ভ্রাতা হযরত আবু বাক্র 
পছ্-এর সহিত আলাপের পর ইসলামের 


_)॥ আত্তার্তহীদ ১১ 
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সৌন্দর্যে মুগ্ধ হইয়া মুসলমান হইয়া যান এবং 
কা'বকে পত্র লিখিয়া জানান যে, তুমিও অতিসত্ত্বর 
আসিয়া ইসলাম গ্রহণ কর । অহঙ্কারী কাব ভ্রাতার 
পত্র পাইয়া ক্রোধে একেবারে অগ্নিশর্মা হইয়া 
গেল | তাহার সহিত পরামর্শ না করিয়া ইসলাম 
গ্রহণ করাই হইল ক্রোধান্থিত হওয়ার কারণ । 
কাব ছিলেন “আরবের প্রথিতযশা কবি । তিনি 
প্রতিউ্তরে ইসলাম ও রাসূলুল্লাহ্‌ ক্র্জ-এর প্রতি 
নিন্দা ও আক্রমণ করিয়া একটি কবিতা লিখিয়া 
প্রেরণ করেন । মক্কা বিজয়ের দিন তিনিও পলায়ন 
করেন । রাসূলুল্লাহ টি তায়েফ হইতে মদীনায় 
কাব এর নিকট পত্র লিখিয়া জানান যে, যেইসব 
লোক রাসূলুল্লাহ জ্র্-কে নিন্দা করিত এবং কষ্ট 
দিত, ইতোমধ্যে মক্কায় কাহারও কাহারও মৃত্যুদণ্ড 
কার্যকর হইয়াছে । ইব্‌ন যাব'আরী, হুবায়রাহ 
ইব্‌ন ওয়াহাব ও অন্যান্য কবিগণ মুক্তি লাভ 
করিয়াছে । তুমি যদি মুক্তি কামনা কর তাহা 
হইলে কালবিলম্বম না করিয়া রাসূলের উজ 
খিদমতে হাযির হও । যাহারা তাঁহার নিকট 
তাওবা করিয়া আসে তিনি তাহাদের মৃত্যুদন্ড 
প্রদান করেন না; ক্ষমা করিয়া দেন। যদি তুমি 
ইহার জন্য প্রস্তুত না থাক তবে মুক্তির ভিন পথ 
খুঁজিতে পার | কৰি কা'ব ভ্রাতা বুজায়র ঞ্ট-এর 


মদীনা অঞ্চলের শাসক হওয়ার উদগ্র বাসনা ছিল 


জামাটি দান করুন যাতে আমি তা আমার পিতার 


তাহার অন্তরে কিন্তু রাসূলুল্লাহ এ্রজ-এর হিজরত 
তাহার আশার গুড়ে বালি ছিটাইয়া দেয় । মদীনার 
সর্বস্তরের জনগণ হযরত আ্ঞ্-কে তাহাদের 
অবিসংবাদিত নেতা ও আল্লাহর রাসূল হিসাবে 
মানিয়া লওয়ায় সে প্রমাদ গনিল। বদর যুদ্ধের 
পর সে মৌখিক ভাবে ইসলাম গ্রহণ করে কিন্তু 
অন্তরের দিক দিয়া ছিল কাফির । বাহিরের 
অবয়বে মুসলমান ভিতরের আঙ্গিকে মুনাফিক । 
তাহার গোটা জীবন হীন কপটতা ও সুগভীর 
ষড়যন্ত্রের এক নির্মম আলেখ্য | ইব্‌ন উবাই অতি 
সংগোপনে রাসূলুল্লাহ এউ্্জ-এর প্রতিপক্ষ রূপে 
মদীনায় মুনাফিকদের একটি স্বতন্ত্র দল গড়িয়া 
তোলে । এইদল পর্দার অন্তরালে ইসলামের 
বিরুদ্ধাচারণে সর্বপ্রকার প্রয়াস চালাইত; কুরায়শ 
ও ইসলামের শক্রভাবাপন গোষ্ঠীর সহিত মৈত্রী 
গড়িয়া যড়যন্ত্র আঁটিত; মুসলমানদের গোপন 

বাদ তাহাদের সরবরাহ করিত; বাহ্যিক দিক 
দিয়া ইসলামের অনুশাসন ও আনুষ্ঠানিকতা 
মানিয়া চলিত; জুমার নামাযে শরীক হইত; 
এমনকি মুসলিম সেনাদলের সহিত যুদ্ধেও 


যাইত । রাসূলুল্লাহ গঞ্জ তাহাদের ষড়যন্ত্র এবং 
প্রত্যেকের গতিবিধি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল 
ছিলেন । 


পরামর্শ গ্রহণ পূর্বক মদীনা আসিয়া উপস্থিত হন 


এবং ফজরের সালাত আদায় শেষে যখন রাসূল 


যেহেতু শরীয়ত ও রাষ্ট্রীয় আইনের প্রয়োগ অন্ত 


এট উপবেশনরত ছিলেন ঠিক সেই মুহুর্তে 


রের গতিবিধির উপর নয় বরং বাহ্যিক আচরণের 


সেইখানে উপস্থিত হইয়া পবিত্র সানিধ্যের 
কাছাকাছি বসিয়া মুসাফাহা করেন । পূর্ব পরিচিতি 
না থাকায় রাসূলুল্লাহ উজ্জ তাহাকে চিনিতে পারেন 
নাই । অতঃপর কবি কা'ব বলেন, কাব ইব্‌ন 
যুহায়র অনুতপ্ত হৃদয়ে এবং মুসলমান হইয়া 
আপনার খিদমতে হাযির । সে আপনার নিরাপত্তা 
প্রার্থনা করিতেছে । আপনি কী তাহার তাওবা 
কবুল করিবেন? এতদশ্রবণে জনৈক আনসারী 
তাহাদের দিকে ছুঁটিয়া আসিয়া বলিলেন, ইয়া 
রাসূলুল্লাহ্‌ সা.! আপনি অনুমতি দিন, তরবারির 
আঘাতে আল্লাহর দুশমনের গদর্নি এখনই 
উড়াইয়া দেই । তিনি তাঁহাকে নিবৃত্ত করিয়া 
বলিলেন, না, তাহাকে ছাড়িয়া দাও । সে তাওবা 
করিয়া এবং তাহার অতীত অপকর্ম হইতে বিরত 
হইয়া এইখানে আসিয়াছে । আল্লাহর রাসূল 
তাহাকে ক্ষমা করিয়া দেন। অনন্তর তিনি 

₹সায় ৫৮ পঙক্তি বিশিষ্ট একটি কবিতা আবৃত্তি 
করেন । এই কবিতা শ্রবণ করিয়া রাসূলুল্লাহ্‌ উজ 
এতই মুগ্ধ হন যে, আনন্দের আতিশয্যে কা“বকে 
তাঁহার পরিধেয় চাদর মুবারক দান করেন । এই 
কবিতাটিই “বানাত সু'আদ" নামে আরবী কাব্য 
সাহিত্যে বিশ্ব ব্যাপী প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে । [যাদুল 
মা'আদ, খ. ২, পৃ. ২০৫-৭, ইব্‌ন হিশাম, সীরাতুন্নবী, খ. ২, পৃ. 
৬০৫-৯; হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা গ্ঞ্ল: সমকালীন পরিবেশ ও জীবন, 
পৃ. ৭৮৬] 


“আবদুল্লাহ ইব্ন উবাই ইব্ন সলুল ছিলেন 
মদীনার খায্রাজ গোত্রের প্রভাবশালী নেতা । 


ফেব্রুয়ারি'১২ 


উপর নির্ভরশীল তাই তিনি তাহাদের বিরূদ্ধে 
সরাসরি কুফরীর অভিযোগ আনয়ন করেন নাই । 
এইটাতো ছিল শরীয়ত ও আইনের কথা । কিন্তু 
আল্লাহর রাসূল সা. ধের্য, হের, ক্ষমা ও 
মহানৃভবতার পরিচয় দিয়া তাহাদের সহিত 
শালীন ও মার্জিত আচরণ করিতেন । বানু 
মুসতালিকের যুদ্ধ হইতে মদীনা প্রত্যাবর্তনের 
পথে উম্মুল মুমিনীন আয়শা এ্-কে কেন্দ্র 
করিয়া যেইসব মুনাফিকরা মিথ্যা অপবাদের 
কলঙ্ক রটায় তাহাদের মধ্যে আবদুল্লাহ ইব্‌ন 
উবাই এর অবস্থান ছিল শীর্ষে । অহেতুক একটি 
অজুহাত সৃষ্ঠি করিয়া সে উহুদ যুদ্ধের ময়দান 
হইতে তিনশত জন যোদ্ধা লইয়া ফিরিয়া আসে । 
ফলে মুসলমানদের রণশক্তি ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ 
হয়। এই যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ শ্ঞ্জ স্বয়ং গুরুতর 
আঘাতপ্রাপ্ত হন। এতসব শক্রুতা সত্ও 
ক্ষমা করিয়া দেন । উমর ইব্‌ন খাত্তাব একট একদা 
ক্ষিপ্ত হইয়া বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! অনুমতি দিন 
এই চিহ্নিত মুনাফিকের গর্দান উড়াইয়া দিই। 
তিনি উত্তরে বলেন, না, লোকে বলিয়া বেড়াইবে 
যে মুহাম্মদ নিজের সতীর্থদের হত্যা করিয়া 
ফেলে । “আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সালুল 
যখন মারা যায়, তখন তাহার পুত্র “আবদুল্লাহ্‌, 
যিনি একজন নিষ্ঠাবান মুসলমান ও সাহাবী 
ছিলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ এ্রষ্ট-এর নিকট আসিয়া 
নিবেদন করিলেন যে, হুযুর, আপনি আপনার 


কাফন পরাতে পারি । রাসূলুল্লাহ্‌ ন্ট নিজের 
জামা মোবারক দিয়া দেন । ইহার পর “আবদুল্লাহ্‌ 
নিবেদন করেন যে, আপনি তাহার জানাযার 
নামাযও পড়াইবেন । রাসূলুল্লাহ্‌ সা. তাহাও কবুল 
করেন । জানাযার নামাযে দীড়াইলে হযরত ওমর 
ইবনে খাত্তাব রা. রাসূলুল্লাহ জ্ু্জ-এর কাপড় 
আকর্ষণ করিয়া নিবেদন করেন, আপনি এই 
মুনাফিকের জানাযা পড়িতেছেন, অথচ আল্লাহ্‌ 
আপনাকে মুনাফিকের নামায পড়িতে বারণ 
আমাকে সরাসরি নিষেধ করেন নাই বরং এই 
ব্যাপারে আমাকে এখতিয়ার দিয়াছেন 
মাগফেরাতের দোয়া করিতে পারি অথবা নাও 
করিতে পারি । আর পবিত্র কুর'আনের আয়াতে 
সন্তর বার মাগফেরাতের দোয়া করিলেও ক্ষমা 
হইবেনা বলিয়া উন্নমেখ রহিয়াছে । 1৯:৮০] যদি 
আমি জানিতে পারিতাম সত্তর বারেরও বেশী ইস্তে 
গফার করিলে আল্লাহ তাআলা তাহাকে ক্ষমা 
করিবেন তাহা হইলে ইহাই আমি করিতাম | 
অতঃপর রাসুলুল্লাহ সা. তাহার জানাযার সালাত 
পড়ান । সালাতের পরপরই নিম্নোক্ত আয়াত 
নাযিল হয়: 
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উহাদের (মুনাফিকদের) মধ্যে কাহারও মৃত্যু 
হইলে আপনি কখনও উহার জন্য জানাযার 
সালাত পড়িবেন না বরং উহার কবর-পার্শে 
দীড়াইবেন না; উহারা তো আল্লাহ্‌ ও তাহার 
রাসূলকে অস্বীকার করিয়াছিল এবং পাপাচারী 
অবস্থায় উহাদের মুত্যু হইয়াছে ।" [৯:৮৪] 
সুতরাং ইহার পর কখনও তিনি কোন মুনাফিকের 
জানাযা পড়েন নাই | এইখানে সঙ্গত কারণে প্রশ্ন 
উঠিতে পারে যে, "আবদুল্লাহ ইব্ন উবাই 
মুসলমানদের একজন চিহ্নিত শক্র, মুনাফিক 
সর্দার এবং বিভিন্ন সময়ে তাহার দুরভিসন্ধি 
প্রকাশও পাইয়াছে, এতদসত্তবেও রাসূলুল্লাহ উজ 
কাফনের জন্য জামা দিলেন কেন? কেনই বা 
তাহার জানাযার সালাতে ইমামতি করিলেন? 
বিশিষ্ট মুফাস্সিরীন ও ইতিহাসবিদগণ ইহার যে 
যুক্তিগ্রাহ্য জওয়াব দিয়াছেন তাহাতে শক্রর প্রতি 
আল্লাহর রাসূলের অপার মহানুভবতার পরিচয় 
মেলে । প্রথমত তাহার পুত্র ছিলেন একজন 
নিষ্ঠাবান সাহাবী, তাহার আবেদন রাসুলুল্লাহ প্র 
প্রত্যাখান করিতে পারেন নাই এবং তাহার 
মনতুষ্টির জন্যই তিনি এমনটি করেন । দ্বিতীয়তঃ 
বদরের যুদ্ধে যেইসব কুরায়শ সর্দার মুসলমানদের 
হাতে বন্দী হন তাহাদের মধ্যে রাসূলুল্লাহ উ্জ- 
এর পিত্রব্য আববাসও ছিলেন । হযরত আজ 
দেখিলেন, চাচার দেহে জামা নাই । সাহাবাদের 
তিনি বলিলেন, তাহাকে একটি কোর্তা পরাইয়া 
দেওয়া হউক । আব্বাস ছিলেন দীর্ঘদেহী । 


7) আত্তার্তহীদ ১২ 


সী।রা।তু।নন।বী। সো.) 


“আবদুল্লাহ ইব্‌ন উবাই ছাড়া অন্য কাহারও কোর্তা 


অনুযায়ী যদি তুমি সত্যিকার অর্থে আল্লাহর রাসূল 


অবশেষে রক্তাক্ত অবস্থায় তাহারা দুই জন 


তাহার দেহে ঠিকমত ফিট হইতেছে না। ফলে 
“আবদুল্লাহ ইব্ন উবাই কর্তৃক স্বতস্ফুর্ত ভাবে 
প্রদত্ত কোর্তা লইয়া রাসূলুল্লাহ জী নিজের চাচা 
আব্বাসকে পরাইয়া দেন । তাহার সেই ইহসানের 
মুবারক তাহার কাফনের জন্য প্রদান করেন। 
তৃতীয়তঃ রাসূলুল্লাহ শ্র্র জানিতেন যে, তাহার 
জামার কারণে কিংবা জানাযা পড়িবার দরুন 
'আবদুল্লাহ ইব্ন উবাই এর মাগফিরাত হইবে 
না। কিন্তু ইহাতে অন্যান্য দীনি কল্যাণ সাধনের 
সম্ভাবনা তিনি আশী করেন । হয়ত তিনি মনে 
করেন যে, ইব্‌ন উবাই পরিবার ও গোষ্ঠীর কাফির 
লোকেরা তাহার এহেন মানবিক ও সৌজন্যমূলক 
আচরণ প্রত্যক্ষ করিয়া ইসলামের নিকটবর্তী 
হইবে এবং মুসলমান হইয়া যাইবে | তাহা ছাড়া 
তখন পর্যন্ত মুনাফিকের জানাযার সালাত পড়িবার 
উপর সরাসরি নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয় নাই । 
আশ্চর্যরূপে রাসূলুল্লাহ সা.-এর ধারণা অমূলক হয় 
নাই, সত্য হইয়া ধরা দিয়াছে । জামা দেওয়ার ও 
জানাযার সালাত আদায়ের ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়া 
খায্রাজ গোত্রের এক হাজার লোক মুসলমান 
হইয়া যায় | [তাফসীর ইব্‌ন কাসীর, খ. ২, পারা ১০. পৃ. ৮৬- 
৭; তাফহীমুল কুরআন, খ. ২, পৃ. ২২০-১$ মা'আরিফুল কুরআন, 
খ. ৪, পৃ.৪৩৪-৭] 

আবু তালিবের মৃত্যুর পর রাসূলুল্লাহ উ্জ-এ 
উপর কুরায়শদের নির্যাতনের মাত্রা ক 
হারে বৃদ্ধি পায়। আবু লাহাব ও অন্যান্য 
দুশমনেরা মনে করিল তাহার উপরে চাচা আবু 
তালিবের অভিভাবকত্বের ্লেহছায়া উঠিয়া 
গিয়াছে, এখন তাহাকে রক্ষা করিবার কেহ নাই । 
নিন্দাবাদ ও নিগ্রহের মধ্যেও রাসূলুল্লাহ প্জ্জী দীনি 


দাওয়াতের প্রয়াস অব্যাহত রাখেন আল্লাহ্‌ 
তা'আলার উপর ভরসা রাখিয়া। পরিবর্তিত 


হারিছাকে সঙ্গে লইয়া তায়েফ রওনা হন। 
তায়েফের জনগণের অন্তরে ইসলামের দাওয়াত 
প্রভাব ফেলিতে পারে এই প্রত্যাশা লইয়া তিনি 
ছাকীফ গোত্রের তিনজন প্রতাপশালী নেতার গৃহে 
উপস্থিত হন। তাহারা হইতেছে আবদু ইয়া 
লাইল,আবদু কালাল এবং হাবীব । এই তিন 


হইয়া থাক তাহা হইলে সওয়াল-জওয়াব ও তর্ক- 
বিতর্কের জন্য আমরা ধবংস হইয়া যাইব আর যদি 
নবুয়তের মিথ্যা দাবীদার হও, তাহা হইলে 
তোমার মত মানুষের সহিত আমাদের কথা বলা 
অনুচিত । রাসূলুল্লাহ ্ঞ্জ তাহাদের বক্তব্য শুনিয়া 
সম্যক বুঝিতে পারেন যে, তায়েফের পরিস্থিতিও 
অনুকুল নয় এবং এইখানে বেশীক্ষণ অবস্থান করা 
সমীচীন নয় | তিনি সেইখান হইতে প্রত্যাবর্তনের 
সময় ছাকীফ গোত্রের দলপতিদের অনুরোধ 
করিলেন যেন তাহার এইখানে আসিবার খবর 
গোপন রাখা হয় । কেননা কুরায়শরা যদি তাহার 
তায়েফ সফরের সংবাদ জানিতে পারে তাহা 
হইলে নির্যাতনের মাত্রা আরও আশংকাজনক 
পর্যায়ে উন্নীত হইবে । উত্তরে দলপতিরা বলিল, 
আমাদের শহরের চৌহদ্দির ভিতরে থাকিতে 
পারিবে না। 

অতঃপর তাহারা আল্লাহর রাসূলের পিছনে 
তাহাদের দাস ও সমাজের লুচ্চা-লোফারদের 
লেলাইয়া দিল। তাহারা চিৎকার করিয়া রি 
দিতে লাগিল । ইত্যবসরে রাসূলুল্লাহ জজ্র-এ 
চলার পথের চারিদিকে লোক জমায়েত হা 
গেল । প্রত্যেকে একযোগে তাঁহার প্রতি পাথর 
লাগিল । প্রস্ত 

রাঘাতের 

ধকল সহিতে 

না পারিয়া 

যখন 


রজ্জ-এর 


উমার 


পবিত্র দেহ 
হইতে ফিনকি 


13-13-4৯. 


নেতা পরস্পর সহোদর এবং তাহাদের পিতার 


দিয়া রক্ত 


নাম “আমর ইব্‌ন “উমায়র ইব্‌ন “আউফ ছাকাফী । 
মাতৃকুলের দিক দিয়া তাহারা রাসূলুল্লাহ রঞ্জঈ-এর 

আত্মীয় । তিনি তাহাদের সহিত ইসলাম প্রচার 
এবং ইসলামের প্রতিপক্ষ শক্তির মুকাবেলায় 
তাহাদের সহায়তা কামনা করেন । কিন্তু দুর্ভাগ্য 
তাহারা রাসূলুল্লাহ সা.-এর সহিত নিতান্ত অজন্র ও 
অসৌজন্যমূলক আচরণ করে বসে । প্রথম জন 
বলিল, তোমাকে কী আল্লাহই পাঠাইয়াছেন? 
দ্বিতীয় জন বলিল, রাসূল বানাইবার জন্য 
তোমাকে ছাড়া আল্লাহ আর কাহাকেও পান নাই? 
তৃতীয় জন বলিল, খোদার শপথ! তোমার সহিত 
আমরা কথা বলিব না কারণ তোমার দাবী 


ফেব্রুয়ারি'১২ 


বাহির হইতে 

থাকে । ১২: 

ভরিয়া যায় । 

রাসূলুল্লাহ 

সা.-কে 

বাঁচাইতে 

গিয়া যায়দ 

মাথা কয়েক 7; 
যায়। রি 


বাড়ি : 


1-7--9- (010019), 2883 &০ ৬. 


10109101794 ৬.4. 1) 17102 90110 
13174 (7293) 


ভর্তি সংক্রান্ত তথ্যের জন্য যোগাযোগ 


নিকটবর্তী আঙ্গুরের বাগানে আশ্রয় গ্রহণ করেন। 
বাগানের মালিক ছিল উতবা ও শায়বা ইসলামের 
প্রতি যাহাদের শব্রতা ছিল সর্বজন বিদিত। 
কিছুক্ষণ পর এ স্থান তিনি ত্যাগ করেন। 
ইতোমধ্যে জিবরাইল /র-এর নেতৃত্বে একদল 
ফেরেশতা আসিয়া রাসুলুল্লাহ ধ্্-কে বলেন, 
আপনি যদি হুকুম করেন তাহা হইলে এই 
অপরাধীদের দুই পাহাড়ের মধ্যখানে রাখিয়া 
আমরা ষ্ঠ করিয়া ফেলিব। প্রতি উত্তরে 
আল্লাহ তা'আলা তাহাদের সন্তানদের মধ্যে এমন 
লোক পয়দা করিবেন, যাহারা আল্লাহর ইবাদত 
করিবে এবং শির্ক করিবে না।” শক্রর প্রতি 
রাসূলুল্লাহ ্্-এর ক্ষমা ও মহানুভবতা দুনিয়ার 
বুকে ইতিহাস নতুন সৃষ্টি করিয়াছে । তাহার এই 
প্রত্যাশা আল্লাহ তাআলা অপূর্ণ রাখেন নাই । 
পরবর্তীতে তায়েফের প্রতিটি মানুষ ইসলাম গ্রহণ 
করিয়া ধন্য হন। প্রতিপক্ষের সহিত মানবিক 
আচরণের ধারাবাহিকতা মদীনার সমাজ জীবনেও 


বরাবর অব্যাহত থাকে | [সীরাতে হালাবীয়া, খ. ২, পৃ. 
৪৩৭-৪৫০; ইব্‌ন হিশাম, সীরাতুন্নবী, খ. ১, পৃ. ৪৬৮-৪৭০$ 
তারীখে তাবারী, খ. ১, পৃ. ১০৮-১১০] 


লেখক: অধ্যাপক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, 


ওমর গণি এম.ই.এস কলেজ, চউগরাম 


২ সুখবর ৃ _ সুখবর 
সে 


কওমী মাদ্রাসার দাওরা-ই-হাদীস পাশ ছাত্র-শিক্ষকদের অত্যন্ত স্বল্প 
(ফিতে ইসলামিক স্টাডিজে বি. এ. অনার্সে ভর্তির সুবর্ণ সুযোগ 


জম ক্যাম্পাস) 


1৬-73-4১13 
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চট্টগ্রাম 


২১, রোড : ৫, নাসিরাবাদ হাউজিং সোসাইটি, চট্টগ্রাম । 
ফোন : ২৫৫৩০৪০, ০১৭১৫ ১২০৫০২, ০১১৯১ ৪০৪৫৪৬ 


কক্সবাজার 
আবুল হোসেন ভবন, কালুর দোকান, কক্সবাজার । 
ফোন : ০১১৯৫ ৩৯৬৭০৭, ০১৮১৯ ৮৩৩২৩৫ 


_)॥ আত্তার্তহীদ ১৩ 


শী।র্য।বি।ষ।য় 


ড. এমাজউদ্দীন আহমদ 


১৯৯৯ সালের ১৭ নভেম্বরে প্যারিসে অনুষ্ঠিত 
ইউনেক্ষোর অধিবেশনে একুশে ফেব্রুয়ারিকে 
'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসেবে স্বীকৃতি 
দিয়ে বাংলাদেশের ইতিহাসের এক গৌরবোজ্জল 
অধ্যায়কে বিশ্ব ইতিহাসের এক আলোকোজ্জ্বল 
অধ্যায়ে রূপান্তরিত করা হলো । ১৮৮৬ সালের ১ 
মে শিকাগো নগরীর “যে মার্কেটে কিছুসংখ্যক 
শ্রমজীবীর ৮ ঘণ্টা শ্রমকালের দাবি যেমন তাদের 
আত্মদানের মাধ্যমে বিশ্বময় স্বীকৃতি লাভ করে, 
১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি বাংলার দামাল 
ছেলেরা বাংলা ভাষাকে পাকিস্তানের অন্যতম 
রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতির দাবিতে ঢাকার 
রাজপথ রক্তরঞ্জিত করে বাংলা ভাষার দাবিকে 
সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। তাই এখন “আন্তর্জাতিক 
করল । ২০০০ সালের পর ২১ ফেব্রুয়ারি শুধু 
বাংলাদেশে যথাযোগ্য মর্ধাদার সঙ্গে প্রতিপালিত 
হচ্ছে না, জাতিসংঘের ১৯২টি রাষ্ট্রে পালিত 
হচ্ছে । বিশ্বের সর্বত্র শ্রদ্ধার সঙ্গে উচ্চারিত হচ্ছে 
শহীদ, বরকত, সালাম, জব্বার, রফিকের নাম 
উচ্চারিত হচ্ছে বাংলাদেশের নাম । ভাষার 
দাবিতে প্রাণ উত্সর্গকারীদের কথা ও কাহিনী 
বিশ্বময় প্রচারিত হচ্ছে ।এই গৌরবময় কাহিনী 
জাতীয় সীমান্ত অতিক্রম করে এখন থেকে 
আন্তর্জাতিক মর্যাদা লাভ করল | বাংলাদেশের 


দেশের ও বিদেশের অসংখ্য মানুষের তীর্থক্ষেত্র । 
ংলার সেই প্রিয় সন্তানরা বিশ্বমানবের 
প্রিয়ভাজন হয়ে উঠল । তারপরেও কিন্তু কথা 
থাকে । একুশে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিকভাবে 
প্রতিপালিত হলেও এটি বাংলাদেশের একান্ত 
আপন অর্জন । এটি বাংলাদেশের ছাত্র-জনতার 
বৈশিষ্ট্যপূর্ণ অর্জন । একান্তভাবে আমাদেরই । 
১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত 
হলে পূর্ব বাংলার জনগণের আশা-আকাঙ্জা, 
স্বকীয়তা, স্বাতন্ত্র পাকিস্তানি ভাবধারার প্রবল 
স্রোতে ভেসে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল | যে পূর্ব 
ংলার কৃষক-শ্রমিক, পেশাজীবী-বুদ্ধিজীবী ও 
আম-জনতার সক্রিয় রাজনৈতিক উদ্যোগের ফলে 
ভারত বিভাগ অবশ্যত্তাবী হয়ে ওঠে এবং তাদের 
সচেতন রায় প্রয়োগের ফলে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত 
হয়, কিছুদিনের মধ্যেই দেখা গেল, পাকিস্তানের 
বলদরী শাসকদের অবিবেচনাপ্রসৃত নীতি ও 
কর্মকা- পূর্ববাংলার জনগণের স্বার্থের অনুকূল 
নয়। দেখা গেল, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, 
এমনকি যে সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে পূর্ব বাংলার 
জনগণের স্পর্শকাতরতা বেশি, সে ক্ষেত্রেই 
আঘাত শুরু হয়েছে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের 
মেরুদ- ভাঙার ষড়যন্ত্রে ক্ষমতাশ্রয়ীরা মেতে 


এই হীনকর্মে লিপ্ত, একুশে ফেব্রুয়ারির তাত্পর্য 
সঠিকভাবে অনুধাবন করলে তারা সে পথে 
অগ্রসর নাও হতে পারতেন । ভাষা যে কোনো 
জাতির সৃজনশীল ধীশক্তির অপূর্ব সৃষ্টি ৷ জাতীয় 
মেধার অনন্য লালনক্ষেত্র । জাতীয় মননের 
আকর্ষণীয় স্থাপত্যও বটে। সব দেশে, প্রায় 
সর্বক্ষেত্রে ভাষার ভূমিকা এ রকমই হয়ে থাকে । 
অন্যদের থেকে আমাদের স্বাত্ত্ত্য একটি ক্ষেত্রে 
সুস্পষ্ট হয়েছে এবং তা হলো বাংলা ভাষা 
আমাদের কাছে শুধু সৃষ্টিশীল জাতীয় প্রত্যয়ের 
স্বার্থের বৃহত্তর মোহনায় সম্মিলিত করা এবং 
জাতি-ধর্ম-বিশ্বাস নির্বিশেষে সবাইকে জাতীয়তার 
স্বর্সসূত্রে আবদ্ধ করার মহান লক্ষ্যে বিশিষ্ট 
স্থপতিও বটে। অন্য কোনো জনপদে এমনটি 
ঘটেনি । আমাদের স্বাতন্ত্যের সুস্পষ্ট বৈশিষ্ট্য 
এইখানটায় । একুশে ফেব্রুয়ারির তাত্পর্যও 
এইখানে । 
বাংলাদেশের বাইরেও বাংলা ভাষা প্রচলিত 
রয়েছে । আসাম, ত্রিপুরার বিরাট জনসমষ্টি, 
বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গে জনসমূহের মাতৃভাষা 
ংলা। সাহিত্য সম্ভারেও তা অগ্রগতিসম্পন্ন ৷ বহু 
খ্যাতনামা কবি-সাহিত্যিকের অবদানে সমৃদ্ধ 


উঠেছে । সেই প্রেক্ষাপটেই একুশে ফেব্রুয়ারির 
তাত্পর্য অনুধাবনযোগ্য ।একুশে ফেব্রুয়ারি প্রমাণ 


পশ্চিমবঙ্গের বাংলা সাহিত্য | একুশে ফেব্রুয়ারির 
মতো তাত্পর্ষপূর্ণ অধ্যায় কিন্তু রচিত হয় 


করেছে, পূর্ব বাংলার জনগণের জীবন ব্যবস্থা 


পূর্ববঙ্গে ৷ পশ্চিমবঙ্গে এমন কিছু ঘটেনি । ১৯৪৭ 


স্বতন্ত্র । স্বতন্ত্র তাদের আচার-আচরণ । স্বতন্ত্র 
ইতিহাস ও এঁতিহ্য । স্বতন্ত্র তাদের জীবন-চিন্তা, 
জীবন জিজ্ঞাসা, এমনকি অধ্যাত্য সত্তাও | এই 
স্বাত্ন্ত্য সংরক্ষণ করতে জনগণ প্রাণ পর্যন্ত পণ 
সংগ্রামে লিপ্ত হতে প্রস্তুত । স্বাতন্ত্র রক্ষার 
এই সঙ্কল্পই এই জনপদে জনজীবনের দু'কুল 
ছাপিয়ে সামাজিক উপত্যকায় যে নতুন চেতনার 
প্রাণবন্যা সৃষ্টি করে, তাই কালে হয়ে ওঠে এক 
নতুন জাতীয়তাবোধ । এই জাতীয়তাবোধের 
ভিত্তিতেই সৃষ্টি হয় ডিসেম্বরে অমর সৌধ স্বাধীন 
সার্বভৌম বাংলাদেশ । এর ফলেই পূর্ব বাংলার 
জনগণের হাতে আসে নতুন পতাকা, যদিও 
রক্তরঞ্জিত পথে। সার্বভৌম বাহ র 
নাগরিকদের হাতে আসে নতুন পরিচয়, নতুন 
ঠিকানা, হাজারও ধারায় রক্ত ঝরিয়ে যদিও | এই 
পরিচয় বাংলাদেশের জনগণ নিজেরাই নিন্দিষ্ট 
করেছেন নিজেদের জন্য । নিজেদের ঠিকানা 
নিজেরাই ঠিক করেছেন । এজন্য তাদের রক্তাক্ত 
পথে চলতে হয়েছে, রক্তের নদীতে সাঁতার 
কাটতে হয়েছে । থামেননি কিন্তু । দ্রতগতিতে পথ 
চলেছেন । এখনও চলছেন । 
বাংলাদেশের জনগণের এই পরিচয় মুছে দেয়ার 
ষড়যন্ত্রে গন্ধে আজকের ংলাদেশের 
আবহাওয়ায় লক্ষ্য করা যাচ্ছে এক শ্বাসরুদ্ধকর 
গুমোট | মনে হচ্ছে, কিছু সরীসৃপ অন্ধকারে জট 


ইতিহাস বিশ্ব ইতিহাসের এক অচ্ছেদ্য অংশে 
রূপান্তরিত হলো। একুশে ফেব্রুয়ারি হলো 
আন্তর্জাতিক ভাষা দিবস । শহীদ মিনার হলো 


ফেব্রুয়ারি'১২ 


পাকাচ্ছে যড়যন্ত্রেরে এই গ্রন্থিগ্ুলো অত্যন্ত 
সঙ্ঞানে, বাংলাদেশের কিছুসংখ্যক হীনম্মন্যদের 
সহযোগিতায় ৷ কথাগ্তলো বলছি এজন্য যে, যারা 


সালে বঙ্গ বিভাগের সময় সাহিত্যের মাল-মসলা 
দুই বঙ্গেই ছিল প্রায় একই রকম । বৈশিষ্ট্য পূর্ণ 
নির্মাণের জন্য প্রায় একই রকম চুন-সুরকি 
বিদ্যমান ছিল । পূর্ববাংলার অফুরন্ত প্রাণশক্তির 
স্পর্শে ওই চুন-সুরকি দিয়ে তৈরি হলো একুশে 
ফেব্রুয়ারির মতো অতুলনীয় রক্তরাঙা স্থাপত্য | 
তৈরি হলো শহীদ মিনার ঢাকায়, কলকাতায় নয় । 
এই স্থাপত্যই কালে দিকনিন্দেশক হিসেবে, 
অনেকটা সৃজনশীল স্থপতি হিসেবে, এক নতুন 
দিশারি রূপে, জনগণের চেতনায় সৃষ্টি করে 
বাঁধভাঙা জোয়ারের | 

এই বন্যায় ভেসে যায় করাচি, ইসলামাবাদের 
সঙ্গে পূর্ববাংলার সব সম্পর্ক । পশ্চিমবঙ্গে কিন্তু 
এখন পর্যন্ত তেমন প্রাণবন্যার কোনো নমুনা দেখা 
যায়নি । বরং পশ্চিমবঙ্গের জনসমষ্টি নিজেদের 
স্বাতস্ত্যবোধ বিস্মৃত হয়ে, আত্মপ্রতিষ্ঠার পথ 
পরিহার করে, ভারতীয় সংস্কৃতির বৃহত্তর আবর্তে 
আত্মনিবেদন করেই হয়েছে পরিতৃপ্ত । পশ্চিমবঙ্গে 
বাংলা ভাষা টিকে রয়েছে বটে; কিন্তু হিন্দি ও 
ইংরেজির দাপটে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে । বাংলাদেশে 
কিন্তু বাংলা ভাষার উত্তরণ ঘটেছে রাজকীয় ভাষা 
রূপে । বাংলাদেশের রাষ্ট্রভাষা রূপে । পশ্চিমবঙ্গের 
ভাষা বাংলা হলেও সাংস্কৃতিক জীবন হয়েছে 
পুরোপুরি ভারতীয় । বাংলাদেশে বাংলা ভাষা কিন্তু 
সৃষ্টি করেছে স্বতন্ত্র এক আবহ । স্বতন্ত্র এক 
জীবনবোধ । স্বতন্ত্র এক সংস্কৃতি । 


এরপর পৃ. ১৬-এর য় কলাম দেখুন 


_)॥ আত্তার্তহীদ ১৪ 


শী।র্য।বি।ষ।য় 


মাতৃভাষা ও 
ইসলাম 


মুহাম্মদ যাইনুল আবেদীন 


মুখের ভাষা পৃথিবীতে একমাত্র মানুষকেই দেয়া 
হয়েছে। মানুষ সর্বশ্রেষ্ঠ প্রাণী হিসেবে ভূষিত 
হওয়ার যে সকল যোগ্যতা ও গুণাবলী রয়েছে 
ভাষাও তার মধ্যে একটি | জন্মের পরই অন্যান্য 
প্রাণীর ন্যায় মানুষ হাঁটতে, খেলতে, কিংবা কথা 
বলতে শিখে না । দীর্ঘদিন অতিবাহিত হওয়ার পর 
তার শ্রুতিশক্তির বলে মা-বাবার শেখানো বা 
তাদের মুখনিঃসৃত বাণী আত্মস্ত করতে শিখে । 
ফলে একসময় বাকশক্তির আতপ্রকাশ ঘটে “মা 
'বাবা “দাদা “আল্লাহ্‌ ইত্যাদি শব্দের মাধ্যমে । 

বিশ্বের বুকে অগণিত ভাষা রয়েছে । শৈশবকালের 
সর্ব প্রথম যে ভাষায় মানুষ কথা বলতে শিখে 
সেটাই তার মাতৃভাষা বা মায়ের ভাষা । এ 
ভাষাতে কথা বলতে ও লিখতে মানুষ যতটা 
স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে অন্য ভাষায় ততটা মনঃপতু 
হয় না। এ যেন তার নাড়ির সাথে গভীর টান, 
আত্মার সম্পর্ক । এ সম্পর্কে পরকে আপন করতে 
পারে, পারে জীবন উৎসর্গ করে দেয়ার মত কঠিন 
ঘটনার জন্ম দিতে । ১৯৪৭ সালে ভারতীয় 
উপমহাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানদেরকে নিয়ে 
পাকিস্তান নামে একটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা লাভ করে। 
যদিও ভৌগোলিক ও ভাষাগত দিক দিয়ে ছিল 
ভিন্নতা । তৎকালীন শাসকগোষ্ঠী তাদের স্থীয় 
মাতৃভাষাকে এ অঞ্চলের জনগোষ্ঠীর উপর চাপিয়ে 


সামনেও তাদের মাতৃভাষাকে পদানত করতে 
দেয়নি । মাতৃভাষার এ অকৃত্রিম ভালোবাসাকে 
স্মৃতিময় করতে ২০০০ ইং সালে ইউনেস্কো ২১ 
ফেব্রুয়ারিকে বাংলাভাষাকে বিশ্ব মাতৃভাষা দিবস 
হিসেবে ঘোষণা করে । মাতৃভাষার প্রতি এ অস্্রান 
ভালোবাসার পূর্ণাঙ্গ স্বীকৃতি ইসলাম দিয়েছে । 
আল্লাহ তায়ালা যুগে যুগে আসমানী কিতাবসহ 
অগণিত নবী-রাসূল প্রেরণ করেছেন মানুষকে 
সৎপথে পথ প্রদর্শন করার জন্য ৷ তাদের নিকট 
যে এশ্বী বাণী দেয়া হয়েছিল তা ছিল স্বীয় 
মাতৃভাষায় । এ কারণেই প্রধান ৪ খানা আসমানী 
গ্রন্থ আরবী, ছুরিয়ানী, হিকু ও ইবরানী ভাষায় 
নাধিল করা হয় । পরোক্ষভাবে এ দ্বারা মাতৃভাষার 
প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। বিশ্ব নবী হযরত 
মুহাম্মদ জজ্-এর মাতৃভাষা আরবী, সে সময় 
আরব ভাষাভাষী বিশ্বের বুকে ছিল অপ্রতুল, 
তথাপিও মাতৃভাষায় আরবীতে আল্লাহ কুরআন 
নাযিল করেন । সাথে সাথে ইসলামী বিধি বিধান 
পালনের ক্ষেত্রেও মাতৃভাষা আরবীকে নির্ধারণ 
করা হয়। মাতৃভাষার প্রতি ইসলামের সমর্থনে এ 
এক উককৃষ্ট উপমা । 

আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করেছেন, 
“আমি কুরআনকে আরবী ভাষায় নাযিল করেছি 
এজন্য যাতে তোমরা সহজে বুঝতে পারো । সূরা 
ইউসুফ : ২] অন্য আয়াতে বলা হয়েছে, “আমি 
সকল নবীকে তাঁর স্বজাতির ভাষায় প্রেরণ করেছি 
যাতে তাদের নিকট সুন্দরভাবে উপস্থাপন করতে 
পারে । [সুরা ইবরাহীম : ১৪] আল্লাহর এ সকল 
বাণী মাতৃভাষার প্রতি ভালোবাসা প্রকাশের জবলস্ত 
দৃষ্টান্ত । 

মাতৃভাষা একটি দেশের সার্বভৌমত্বের সাথে 
অনেকাংশে জড়িত। সঙ্গত কারণেই শিক্ষার 
মাধ্যম মাতৃভাষা হওয়া বাঞ্ছনীয় । আমাদের 
মাতৃভাষা বাংলা । এ ভাষায় সাহিত্য ও বর্ণের 
যথেষ্ট সমাহার লক্ষণীয় । আরবী ভাষায় ট বর্গ 
অনুপস্থিত । যা বাংলায় পরপর ৪টি বর্ণ আলাদা 
উচ্চারিত হয়। তেমনি ইংরেজিতে “ত বর্গ 
অনুপস্থিত এখানেও বাংলা সাহিত্যে প্রায় ৪টি বর্ণ 
ব্যবহার হয়। সার্বিক দৃষ্টিতে বাংলা বর্ণ ও 
সাহিত্য পৃথিবীর বহুল ব্যবহারিক ইংরেজি ও 
অন্যান্য ভাষা থেকে শক্তিশালী বটে । আমরা 


রচিত বিধানাবলীর ছাপ রয়েছে । এ কারণেই স্থীয় 
মাতৃভাষায় সমৃদ্ধ শব্দ ভান্ডার থাকা সত্বেও আমরা 
অন্য ভাষায় উচ্চ শিক্ষা করতে বাধ্য হচ্ছি। 
ভাষার পাশাপাশি সংস্কৃতিতেও আমরা বিজাতীয় 
সভ্যতার অধীনস্ত হয়ে চলেছি । ইসলামে শিক্ষা 
ংস্কৃতির যে প্রসারতা ও ব্যাপকতা রয়েছে সে 
সম্পর্কে আমরা অজ্ঞ । অনেকের ধারণা ইসলামী 
ংস্কৃতি আবার কি? সভ্যতা-জাতীয়তা-সংক্কৃতি 
এ সকল বিষয়ের মূল উৎস হচ্ছে ইসলাম । 
ইসলামী মূল্যবোধ থাকলে তার মধ্যে 
জাতীয়তাবোধ, সংস্কৃতি, সভ্যতা সব কিছুই সুন্দর 
ও মার্জিতভাবে পালিত হয়। পাশ্চাত্য 
অসভ্যতাকে আজ সভ্যতা মনে করা হচ্ছে। 
ইংরেজি ভাষায় কথা না বললে যেন শিক্ষিতই 
না। নগ্নতা ও বেহায়াপনাকে আজ ফ্যাশন মনে 
করা হচ্ছে। মেয়েরা ছেলেদের ও ছেলেরা 
মেয়েদের পোশাক, নগ্নতা ইত্যকার বিষয়কে 
বর্তমানে সভ্যতার স্থলে জায়গা দেয়া হচ্ছে। 
এসবই মূলত অসভ্যতা ও অপসংস্কৃতি । 

ইসলামে সভ্যতার শিক্ষা পাওয়া যায় সর্ব ক্ষেত্রে । 
পোশাক-পরিচ্ছেদ, শিল্প-সাহিত্য, সাংস্কৃতি ও 
সকল বিষয়ে ইসলাম ধর্ম পূর্ণ স্বাধীনতা ও 
অধিকার নিশ্চিত করেছে । তবে তা হতে হবে 
মার্জিত ও সভ্যতার আলোকে । মাতৃভাষার গুরুত্ব 
ইসলাম দ্বারা পূর্ণ স্বীকৃত । আল্লাহ তায়ালা তার 
স্বীয় রাসুল ঞ্ুঞ্ঈ-কে বলেছেন “নিশ্চয়ই এ কুরআন 
তোমার মাতৃভাষায় নাযিল করেছি সহজে বুঝার 
জন্য কারণ এর দ্বারা মুত্তাকীদের সুসংবাদ প্রদান 
করবে । আল্লাহ যদি ইচ্ছে করতেন তাহলে 
কুরআনকে অন্য ভাষায় অবতীর্ণ করতে 
পারতেন। এতে করে তৎকালীন জনসমাজ 
এটাকে আল্লাহর বাণী হিসেবে সহজে বিশ্বাস 
ভাষাভাষির; তাই তিনি নিজ থেকে বানিয়ে 
বলেছেন এ জাতীয় সন্দেহ পোষণ করে মানুষ 
বিরত থাকতো | তথাপিও আল্লাহ কুরআনকে 
মাতৃভাষায় নাধিল করার দ্বারা মাতৃভাষার প্রতি 
ইসলামের অকুগ্ঠ সমর্থন প্রমাণিত হয় । 

বাংলা ভাষা বিশ্বের বুকে আন্তর্জাতিক ভাষা না 
হলেও ভাষার জন্য রক্ত ঝরানোর মত দুর্লভ 
ইতিহাস সৃষ্টি করেছে। ব্রিটিশ ও পশ্চিম 


অত্যন্ত হতাশাগ্রস্ত হই যখন দেখি যে ভাষা রক্ষার 


পাকিস্তানের শোষণ যদি আমাদের স্মরণ থাকে 


জন্য এ দেশের সন্তান ও ছাত্র সমাজ বুকের তাজা 
রক্ত রাজপথে বিলিয়ে ছিল সে ভাষায় উচ্চ শিক্ষা 


তাহলে কেন এখনো আমাদের দেশের সর্বস্তরে 
নিজস্ব শিক্ষা-সংস্কৃতি চালু করতে পারি না। 


গ্রহণ করা যায় না। অফিস, আদালত, স্কুল, 
কলেজ, ব্যাংক, সচিবালয় সর্বস্তরে ভিন দেশীয় 


আমরা অন্যের বেদনায় সমবেদনা জানাতে পারি 
বটে; তার বিপদে সাহায্য করতে দ্বিধাবোধ করি । 


ভাষার ব্যবহার যত্রতত্র । আমাদের মাতৃভাষায় 
সমর্থক শব্দ ও শব্দ ভান্ডার সমৃদ্ধ হওয়া সত্বেও 


অবস্থা যদি এমনই চলতে থাকে তাহলে বিশ্বের 
বুকে আমাদের মাথা উচু করে দাঁড়াতে অনেক 


বিজাতীয় কৃষ্টি কালচারের মতো ভাষার উপরও 


দেয়ার যড়যন্ত্র চালায় । তাদের এ চক্রান্তকে 


তাদের বিশাল প্রভাব বিস্তার করছে । 


নস্যাৎ করতে ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি 
ংলার দামাল ছাত্রগোষ্ঠী মাতৃভাষার টানে 


ভারতীয় উপমহাদেশ একসময় ব্রিটিশদের 
করতলগত থাকার কারণে এ দেশের শিক্ষা, 


বিলম্ব হবে । ভবিষ্যৎ প্রজন্ম আমাদের ধিক্কার 
দিতে কুগ্ঠাবোধ করবে না। তাই একযোগে 
সকলকে স্বীয় ভাষা, শিক্ষা, সংস্কৃতি সর্বক্ষেত্রে 
পরিবর্তন আনয়ন করতে হবে । বর্তমান বিশ্বের 


রাজপথে নেমে এসেছিল | পুলিশের বুলেটের 


ফেব্রুয়ারি'১২ 


সংস্কৃতি, সভ্যতা সর্বক্ষেত্রে তাদের প্রণীত ও 


অন্যান্য দেশ যদি তাদের ভাষায় সকল কিছু 


_)॥ আত্তার্তহীদ ১৫ 


শী।র্য।বি।ষ।য় 


সফলতার সাথে সম্পাদন করতে পারে আমরা 
কেন পারবো না। আমরা মুসলমান হয়েও 
বিধর্মীয় কৃষ্টি-কালচার দ্বারা কেন প্রভাবিত হব? 

মাতৃভাষার বিস্তার সর্বত্র করতে হবে । এ জন্য 
উদ্যোগ নিতে হবে আমাদেরই ৷ সংস্কৃতিতে 
পরিবর্তন আনতে হবে । দেশের এঁতিহ্য ও 


একুশে ফেব্রুয়ারির 
দিকনির্দেশনা 
ড. এমাজউদ্দীন আহমদ 


পৃ. ১৪-এর ৩য় কলামের পর 
এটি পাকিস্তানি নয়। নয় 


সার্বভৌমত্তের গুরুত্ব বাড়াতে সর্বস্তরের জনগণকে 
সোচ্চার থাকতে হবে । গৌরবময় একটি ইতিহাস 
আছে এ দ্বারাই যদি আমাদের প্রাণ জুড়িয়ে নেই 
তা হবে বোকামী। বাস্তবতা একটু আলাদা 
হওয়ার দাবি রাখে । ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিয়ে 
ভবিষ্যতে যাতে আর কোন মায়ের সন্তান বুলেটের 
আঘাতের শিকার না হয় সে ব্যাপারে ভূমিকা 
পালন করতে হবে । অফিস, আদালত, সচিবালয়, 
শিক্ষাঙ্গনসহ সর্বস্তরে মাতৃভাষা বাংলার ব্যবহার 
বিস্তৃত করতে হবে । 

ইংরেজি কিংবা অন্য ভাষা আমরা শিক্ষা করবো 
না এরকম আমরা বলতে রাজি না । এ বিশ্বায়নের 
যুগে আন্তর্জাতিক ভাষা ইংরেজি হওয়ার কারণে 


ভারতীয় । এটি স্বয়ংসম্পূর্ণ 
বাংলাদেশী সংস্কৃতি । 
ংলাদেশের জনগণ এজন্য 
গর্বিত । জাতি হিসেবে গর্বিত 
মহান একুশের উত্তরাধিকার 
মাথায় নিয়ে । 

জীবনের এই ক্রান্তিকালে, 
হীনম্মন্যতার অন্ধকার থেকে 
আত্মশক্তির উজ্জ্বল আলোর পথে 
মহান একুশে ফেব্রুয়ারি 
আমাদের পথপ্রদর্শক । এ পথ 


সে ভাষায় অবশ্যই আমাদের যোগ্যতা থাকা 
বাঞ্কনীয় ৷ বিশ্ব দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলছে 
উন্নতির পথে । বিশ্বের সাথে সমানে তাল মিলিয়ে 
এগুতে না পারলে আমরা অনেক পিছিয়ে যাব । 
রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, স্কৃতিক ও 
শিক্ষাঙ্গনসহ সব কিছুতে নতুনত্ব সৃষ্টি ও 
যুগোপযোগী ব্যবস্থা নিতে হবে । আর এ সকল 
বিষয় তখনই সহজতর হবে যখন সর্বক্ষেত্রে 
মাতৃভাষার প্রয়োগ হবে । 

আমরা স্পষ্টভাবে দেখতে পাই বিদেশ থেকে 
যখন কোন অতিথি বা রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তা আমাদের 
দেশে মেহমান হিসেবে আগমন করে তারা 
আমাদের সাথে তাদের মাতৃভাষায় কথা বলে। 


বন্ধুর বটে; কিন্তু গৌরবের ৷ এ 
পথ  সমস্যাসঙ্কুল হলেও 
আত্প্রতিষ্ঠার । এ পথ রক্তাক্ত 
বটে, কিন্তু সত্যের । এ পথ 
একান্তভাবে বাংলাদেশের নিজস্ব 
পথ । এ পথে চলেই বাংলাদেশ 
পৌঁছতে পেরেছে তার অভীষ্ট 
লক্ষ্যে । একুশে ফেব্রুয়ারি এই 
পথের সুস্পষ্ট দিকনিন্দেশক । 
ইউনেক্ষো এই দিনটিকে 
“আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' 
হিসেবে ম্বীকৃতি দিয়ে 


অথচ আমরা বিদেশে কিংবা স্বদেশে বিভিন্ন 
সেমিনার বক্তৃতা ও সাক্ষাৎকারে মাতৃভাষায় কথা 
বলতে দ্বিধাবোধ করি। অন্য ভাষার প্রতি 
আমাদের এ গভীর আকর্ষণের হেতু বোধগম্য 
নয়। অফিস আদালত, সচিবালয়, ব্যাংক, 
শিক্ষাঙ্গনে অন্য ভাষা প্রয়োগের হেতু কি তাও 
আমার নিকট অস্পষ্ট । আমরা আমাদের 
মাতৃভাষার কথা বলবো এটা ছিল গৌরবের অথচ 
এ ব্যাপারে আমরা কুগ্ঠাবোধ করছি এটা সত্যি 
বিস্ময়কর | 

পরিশেষে সর্বস্তরের পেশাজীবীর নিকট আহবান 
জানাচ্ছি আসুন সমৃদ্ধশালী একটি দেশ গড়তে 
মাতৃভাষার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হই। সর্বস্তরে বাংলা 
ভাষার ব্যবহার দ্বারা ইতিহাস ও এঁতিহ্য রক্ষায় 
সচেতন হই । আগামী প্রজন্ম যেন বিশ্বের বুকে 
সতন্ত্ব ও স্বাধীনভাবে বেড়ে উঠতে পারে তা 
নিশ্চিত করি । উচ্চ শিক্ষার মাধ্যম যেন মাতৃভাষা 
হয় তার সার্বিক ব্যবস্থা করি । বিশ্বের কাছে বাংলা 
ভাষা ও সাহিত্য যেন সমুন্নত থাকে এর যথাযথ 
উদ্যোগ গ্রহণ করি। যেদিন বাংলা তথা 
মাতৃভাষার মূল্যায়ন এ স্তরে যাবে সেদিনই ভাষা 
আন্দোলনের শহিদদের রক্তের খণ শোধ হবে । 
তাদের প্রচেষ্টা ও ত্যাগ স্বার্থক হবে । 


লেখক: অধ্যক্ষ, তামীরুল মিল্লাত কামিল মাদরাসা 
ফেব্রুয়ারি'১২ 


ংলাদেশের এই অর্জনকে 
স্বীকৃতি দিয়েছে । যেসব হীনম্মন্য 
ংলাদেশের ভবিষ্যত্‌ নিয়ে 
ষড়যন্ত্রে লিগু, এই স্বীকৃতি 
তাদের হীন প্রয়াসের গালে 
বিরাট  চপেটাঘাত তুল্য । 
ইউনেস্কো এই স্বীকৃতিদান করে 
বাংলাদেশের প্রায় তেরো কোটি 
জনসমষ্টির কৃতজ্ঞতা ভাজন 
হয়েছে কৃতজ্ঞতা ভাজন হয়েছে 
সমগ্র বিশ্বে প্রায় ২৮ কোটি 
বাংলা ভাষীর । এই স্বীকৃতি 
আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সব ভাষার 
সাম্যেরও সুচক | যেসব জনপদে 
ভাষা ও সংস্কৃতি সংরক্ষণের 
দাবিতে জনগণ এখনও 
সংগ্রামরত, এই স্বীকৃতি তাদেরও 
দাবির স্বীকৃতি | সংগ্রামমুখর এই 
বিশ্বে এ ঘোষণা বিশ্ব ইতিহাসের 
আরেক দিগন্ত উন্মোচন করল । 


লেখক: প্রাক্তন ভাইস চ্যান্সেলর, 
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় 


_)॥ আত্তার্তহীদ ১৬ 


শী।র্য।বি।ষ।য় 


ভাষা এখন 
কোন পথে? 


শফি চাকলাদার 


যে উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে এই ভাষা 
আন্দোলনের সূচনা হয়েছিল সেই উদ্দেশ্যটা কি 
ভাষার বর্তমান অবস্থা দেখে কেউ আন্দাজ করতে 
পারবে? ষাটোধর্ব বছর পূর্বে যে আন্দোলন দুর্বার 
গতিতে শুরু হয়েছিল মাতৃভাষাকে প্রতিষ্ঠিত 
করতে তা বর্তমানে ঘাটোধ্ব বছর পর এই 
ংলাদেশকে নিয়ন্ত্রণ করছে ইংরেজি শব্দের 
আড়ালী প্রকাশ নিয়ন্ত্রণে সবখানেই ইংরেজি 
আবার সবখানেই নেই । আবার সবখানেই বাংলা 
অথচ বাংলাকে খুঁজে নিতে কষ্ট হয় । আজ প্রতিটি 
ঘরে চলছে ইংরেজি ভাষাকে রপ্ত করার 
প্রতিযোগিতা । ব্যান্ড সঙ্গীত যেটাকে আমি বলি 
বন্য সঙ্গীত তারই চর্চা এখন ঘরে ঘরে সম্পূর্ণ 
বাংলাতে অভ্যস্ত বাসার কাজের মেয়ে বা ছেলেকে 
পর্যন্ত ইংরেজিতে আপ্যায়ন করতে শেখানো হয় । 
কারণ এতে (নাকি) বাড়ির মর্যাদা বৃদ্ধি হয়, 
এমনি হয়ে দাঁড়িয়েছে বর্তমান মাতৃভাষার অবস্থা । 
ভাষা আন্দোলন নিয়ে দেশবাসী গর্ব অনুভব 
করলেও এর ফল আজো দেশবাসী উপলব্ধিই 
করতে পারেনি । কেন পারেনি তার কারণ বলা 
যায় বাংলাদেশ হবার পর কর্মসূচিগুলো যতটা 
খাতা-কলমে লক্ষ্য করা যায় ততটা বাস্তবে নয় । 
কোন ফলো-আপ বা কর্মসূচিকে এগিয়ে নিয়ে 
যাওয়ার কোন বাস্তব পরিকল্পনা হয়নি ৷ যদি হতো 
তবে আজ বাংলাভাষা নিশ্চয়ই মাতৃভাষা হিসেবে 
আরও কার্যকর জোরালো ভূমিকা রাখতে পারত । 
একটি শ্রেণীতে রয়েছে কলিকাতার কৃষ্টিকেই 
এখানে প্রবেশ করাতে কি অদ্ভুত মানসিকতার 
এরা । আমাদের সকল পরিকল্পনার মধ্যেই তাই 
কেমন যেন “চড়ুইভাতি ভাবটি প্রকট হয়ে ধরা 
পড়ে । কিছু হৈ হুল্লোড় করে সময় পার করাটাই 
যেন পরিশেষের বিশ্লেষণমূল্য হয়ে ওঠে । সাবেক 
আমলে বাংলাভাষার কদর হয়নি ঠিক আছে কিন্তু 


মাতৃভাষার কদর কিংবা মাতৃভাষার ব্যবহার কি 


ফান্গুন মাসব্যাপী ধার্যতে কেন আটই ফালগতন হল 


যথাযোগ্যতা পেয়েছে? পায়নি । কিন্তু কেন? 
কারণ কোন সুষ্ঠু-সূচি কখনোই গ্রহণীয় হয়নি 
এখন তো আর পাকিস্তান নেই এখন শুধু 

ংলাদেশী আমাদের নিয়ে গঠিত একটি দেশ 

ংলাদেশ এখন তো কোন বাধাই রুখতে পারার 
কথা নয় মাতৃভাষা-কার্যকলাপকে এগিয়ে নিয়ে 
যেতে । আর বাংলাদেশ হওয়ার পর দেখা গেল 
যারাই ভাষা নিয়ে অর্থাৎ মাতৃভাষা সংক্রান্ত বিষয়ে 
কথা বলা প্রতিষ্ঠিত হবে তা নিয়েই তারা ছিলেন, 
আছেন এবং থাকবেন দোদুল্যমান | কারণ নিজে 
এবং নিজ পরিবার থেকে শুরু করে 
ছেলেমেয়েদের বিদেশে পাঠানো কিভাবে হবে এ 
নিয়েই তারা সর্বদা ব্যস্ত ৷ পরিবারের মধ্যে যতটা 

ংলার প্রভাব থাকা দরকার ততটায় তারা 
মোটেও নির্ভর করেনি | কারণ স্বার্থপরতা- এরা 
বুলি আওড়ান পরের জন্য- নিজেরা করেন তার 
উল্টো । কারণ বিদেশে পড়িয়ে ছেলেমেয়েদের হয় 
বিদেশে চাকরি করতে রত করে দেয়া হয় নয়তো 
দেশে ফিরে প্রধান পদগ্ডলো দখল করাই তাদের 
উদ্দেশ্য । জনগণের ছেলেমেয়েদের ভবিষ্যৎ তো 
“বুলির কবজায় গাঁথা । আজ চারপাশে তাকালে 
তো তেমন আয়োজনেই দেশটা ভরে উঠেছে। 
যারা দেশের জন্য কিছু বলার সুযোগ পাচ্ছেন 
মাধ্যমযোগে তারাই তো এই এলোমেলোতার 
পিতা । শুধু তারা কেন দেশের চুনো নেতানেত্রী 
থেকে বয়সী নেতানেত্রীরাও এই এলোমেলোতা 
সৃষ্টির জন্য নব নব আড়াল প্রকাশ নিয়ম-কানুন 
এর পিতা, নয়কি? ফলে সর্বক্ষেত্রে মাধুর্যময় 

ংলা হয়ে উঠেছে নির্মম বাংলা আপনি একজন 
অন্যভাষী লোক পাবেন না যারা রেগে গেলে নিজ 
ভাষা রেখে অন্যভাষা ব্যবহার করে। কিন্তু 
বাংলাভাষীরা করেন- রেগে গেলে হয় ইংরেজি বা 
উন্দুতে গালিদি কথা বলি। সোয়াইন, বীষ্ট, 
গেটআউট, কামইন, বাস্টার্ড, নিকালো এহাসে, 
তবিয়ত আচ্ছা নেহী, তেরা বাপকো, মাকো 
ইত্যাদি ইত্যাদি | মাধ্যম যোগে এগুলোর বিআর 
বন্ধ করা যায় অথচ ওখানে এর বিস্তার পরিধিকে 
আদর করে কোলে তুলে রাখা হয়েছে । আবার 
এরাই কথপোকথন আলোচনায় বলেন বাংলা 
ব্যবহার করুন। রান্না-ঘর-কিচেন, পায়খানা 
বদলে বাথরুম পরে ফ্রেশরুম, মুখহাত ধুয়ে 
আসছি- ফ্রেশ হয়ে আসছি, উনি ফেস রুমে- 
জাতে উঠছি-। ব্যান্ড সঙ্গীত গেয়ে ৷ বন্যতা 
প্রকাশ করে । তো প্রশ্ন থাকে বাংলাভাষীরা কি 


না ভাষা আন্দোলন দিবস | কেন? বইমেলা পুরো 
ফান্নুনব্যাপী হলে অসুবিধেটা কোথায়? আটই 
ফান্গুন ভাষাদিবস হলে অসুবিধেটা কোথায়? 
গান হিসেবে আটই ফান্ুনেই পরিবেশিত হতেই 
পারে-আর এতেও বা অসুবিধেটা কোথায়? এই 
গানটির জন্যই নিশ্চয়ই আটই ফাল্গুন ধার্য হতে 
বাধা হতে পারে না? নতুন করে আটই ফাল্ুন-এর 
ওপর গান রচনা করাতে অসুবিধে কোথায়? 
ফাতেহা পাঠই তো যথেষ্ট নয়কিঃ আর এ ধরনের 
জগাখিচুড়ি মানসিকতা বাংলা একাডেমীতে 
ঢুকলেই হয় নাকি বেছে বেছে এমনদেরই এই 
প্রতিষ্ঠানটিতে নিয়োগ দেয়া হয়? যেমন রমনার 
অশ্বথ মূলে মঞ্চ করে বলতে হয় বটমুল অর্থাৎ 
কোন কর্তা ব্যক্তি যখন এইখানে অনুষ্ঠান 
পরিকল্পনা গ্রহণ করেন তখন তিনি গাছ না চিনেই 
বটগাছ ভেবে “বটমুল চিহ্নিত করে দিলেন আর 
হয়ে গেল “বটযুল আর এভাবেই দেশবাসী 
আশ্বথমূলকে বটমুল বলে চললো । হ্যাঁ এমনরাই 
সাধারণকে ভেবে নেয় কিসসু জানে না, এই 
উদ্দেশ্যপ্রণোদিতরাই উদ্দেশ্য সৃষ্টির জন্য এমন 
করে থাকেন । এমন এলোমেলোতার সৃষ্টি করে 
চলেছে । আর গো-ধরে বসে আছে যে যাইবলুক 
অশ্বথমূল বলবোই না । আমার কথা হচ্ছে এখন 
তো সবাই জানে রমনার গাছটা অশ্বথ গাছ- 
বটগাছ নয়। অথচ এখনো বটমুলই প্রচার 
পাচ্ছে । স্বাধীনতার সময় ঠ্যাডা মালেইক্কার এ 
ঠ্যাডা শব্দটা ছুটে এসে “বটমুল ওয়ালাদের 
নামের সাথে যুক্ত হয়নি তো? নইলে এমন 
ঠ্যাডামো কেন? প্রসঙ্গে ফিরে আসছি যে কেন 
আজও একুশে ফেব্রুয়ারি বলা হচ্ছে আর কেনই 
বা ফেব্রুয়ারি মাসব্যাপী বইমেলা হচ্ছে? কর্তৃপক্ষ 
সহজ সুযোগটাকে কেন গ্রহণ করছে না- একবার 
ঘোষণা করুন- একুশ ফেব্কুয়ারি নয় হবে আটই 
ফান্ধুন এবং বইমেলাও আর পুরো ফেব্রুয়ারি 
মাসব্যাপী হবে না- হবে পুরো ফাল্গুন মাসব্যাপী- 
দেখবেন অসুবিধে কখনোই হবে না বরং “বাংলা 
মুখে মুখে ফুটে উঠবেই- যা হয়নি বিগত ৫৭ 
বছরে, তা হয়ে যাবে ৫৭ সেকেন্ডে । সবচেয়ে 
অবাক লাগে যে সবখানেই সঠিক কর্মসূচি এবং 
কর্তৃপক্ষীয় মানসিকতার মধ্যে এই জটিলতা 
ইচ্ছাকৃতভাবে বাসা বেঁধে থাকে- কেন যে এমন 
“বাসাতে ভাড়া দিয়ে এরা বসবাস করে আর 
কেনই বা এরা “বাসা বদলানোর সহজ বিষয়টি 
বুঝেন না, এটাই জনসাধারণের প্রশ্ন । 


“জাতে ছিল না। পিতামাতার নাম জর্জ হেটকিং 
মিসেস হেটকিং বদলে রাখলেই তো হয়- | জনাব 
লিখতে হাত কাঁপে মিস্টার এ ক্ষতি নেই | মিসেস 
লিখছি বেগম বদলে । 

ংলা বাংলা করে বক্তৃতা দেয়ার একটি মাস ধার্য 
করা আছে- ফেব্রুয়ারি মাস । ফাল্গুন মাস আজও 
মর্যাদা পেল না। বাংলা একাডেমী বাংলাভাষার 
লালন-পালন গেহ। কাঁথা-কম্বল নিয়ে প্রতিষ্ঠানটি 

ংলার পেশাব-পায়খানা থুরি ফ্রেশরুম পরিষ্কার 
করছে । অথচ নিজেরা সূচি হচ্ছেন না। এরা কেন 


এখনো চার চারটি দশক পার হতে চললো, 
ফেব্রুয়ারি'১২ 


উদ্যোগ নেননি বইমেলা ১লা ফাল্গুন থেকে পুরো 


ংলাকে প্রচলিত করার অপর একটি সহজ 
কর্মসূচি আজও অবহেলিত হয়ে আছে । “বেতন- 
হ্যাঁ, অফিস আদালতে বেতন দেয়ার নিয়মটা 
এক্ষেত্রে অবশ্যই পরিবর্তন করা দরকার । আমি 
তো মনে করি স্বাধীনতার পরপরই বৈশাখ মাসের 
থেকে বেতন দেয়ার নিন্দেশ জারি করা দরকার 
ছিল প্রতিটি অফিস আদালত, আধাসরকারি, 
ব্যক্তি মালিকানাধীন, স্কুল, কলেজ, মাদরাসা, 
ভার্সিটিতে । কিন্তু হয়নি এটাই সস্তীশ্চর্যের একটি । 
স্বাধীনতার পর থেকে অন্তত আটত্রিশটি বার ১লা 
বৈশাখ পান্তা-ইলিশ খাওয়া হল অথচ “আজ কত 


_)॥ আত্তার্তহীদ ১৭ 


শী।র্য।বি।ষ।য় 


তারিখ জিজ্ঞেস করলে পান্তাভাত খানেওয়ালা 


উচ্চারণে আঞ্চলিক সংলাপ বলানো হচ্ছে। 


আর দেনেওয়ালারা ইংরেজি তারিখ ছাড়া বলতে 


সত্যিই কি ওরা এতই সহজলভ্য? ওদের নিয়ে 


পারছে না। অর্থাৎ পান্তা-ইলিশ খাওয়া আর 
হাগাই হল দেশ আদর্শ সৃষ্টি করতে পারেনি । শুধু 
১লা বৈশাখ পালন ছাড়া সারা বছরটাই বাংলা 
তারিখ উচ্চারিত হয় কি? যারা এই উদযাপন 
কমিটিতে রয়েছেন আমি হলফ করে বলতে পারি 
এদের ঘরেই “বাংলা নিগৃহীত । একটি কিছু করে 
দেশকে ডাইভার্ট করতে হবে উদ্দেশ্য হাসিলের 
জন্য, তাই তারা করে চলেছে আদর্শ তাই 
গড়েনি । আদর্শ গড়ার লক্ষ্যে তো কিছু হয় না 
তাই তা হয়নি- আর তাই যেটা হলে বাং 
তারিখ উচ্চারিত হবে সেই পদক্ষেপ গ্রহণ করুন । 
বেতনটা বাংলা মাস অনুযায়ী দেয়া শুরু হলে 
ইনশাআল্লাহ অবশ্যই তখন কাউকে জিজ্ঞেস করে 
কিংবা ইংরেজি মাস-তারিখ দেখে “পান্তাভাত কবে 
খেতে হবে তা জিজ্ঞেন করতে হবে না- 
স্বাভাবিকভাবেই বাংলা তারিখ চালু হয়ে যাবে 
মুখেযুখে জনে জনে । সরকারি ক্যালেন্ডারে বাংলা 
তারিখ (তাও আকবরী নয়-যেটা দরকার ছিল) 
রয়েছে কিন্তু কজন তা দেখে । হিজরী সনের 
তারিখগুলোও করুণ পরিণতিতে ভুগছে । কেবল 
রামাদান মাস এলেই কারও ভুল হয়না গুণতে 
আজ কত রোযা, সিয়াম, ঠিক বলে দেবে সবাই । 
ব্যাস, সারাবছরে কোন মাস বা রজব কি শাবান 
কিংবা হিজরী কত সাল- কার খবর কে রাখে । 
শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান অফিসসহ সকল স্থানে হওয়া 
আবশ্যক প্রথমে বাংলা মাস, এরপর হিজরী মাস 
এবং সবশেষে ইংরেজি মাস | অথচ ইংরেজি 
মাসেই কদর হয়ে চলেছে। এটা কি 
আদর্শহীনতা নয়? 

এখনো অফিস আদালতে ইংরেজিতে পদগুলোর 
নাম চলে আসছে । এগুলোর বাংলাকরণ হলেও 
প্রচলন করার সঠিক পথটি হয়নি বলে কদাচিৎ 
কেউ তা বলে থাকে । বললে তা অপরজনে 
বুঝতে পারছে না। জনে জনে মুখে মুখে এই 
সকল পদসমূহের বাংলা উচ্চারণ তখনই হবে 
যখন এ সবের সাথে পরিচিত হওয়ার সঠিক 
পদ্ধতিটিতে পদক্ষেপ নেয়া হবে । যেমন ধরুন 
এডমিনিস্টেটিভ অফিসার এর বাংলা করে সহজে 
আত্মস্থ করতে হলে স্কুলে বাংলা বিষয়ে একটি 
চ্যাপটার খুলে সেখানে সকল পদবিগুলোর বা 
পড়ানো হলেই এর প্রচলন সুখকর হবে এবং 
“এখনো অবদি ইংরেজির প্রতি তাকিয়ে থাকতে 
হবে না। নিষ্ঠা নিয়ে পদক্ষেপ হলে সেগুলো 
আত্মস্থ হতে বাধ্য ৷ 

মিডিয়ায় নাটকে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের সবজান্তা 


এমন অমানবিকতা কেন? আর শুধু এমন সব 
কারণে অবাঙ্গালরা বলেন, মছলিখোর- মাছ খাচ্ছি 


সম্পূর্ণ নিবেদিত । “এই নিবেদিতরাই কি তাহলে 
দু-মুখো নীতি অবলম্বন করে চলেছে। 
স্বার্থপরতাই যেন প্রধান বিষয় । বাংলা উন্নয়ন শুধু 
ঠোঁটের কারুকাজে । আমার তো মনে হয় সেদিন 


বলে গাল খেতে হয় অথচ অন্যভাধীদের 


আর বাকি নেই যেদিন ইংরেজি হরফে বাংলার 


রুটাখোর, ভূট্টাখোর বলতে সাহস হয় না। অথচ 

ংলার সঙ্গীতসহ সমগ্র ইতিহাসকে পর্যন্ত নিজের 
ইচ্ছায় বদলে দেয়া হয়- এতে কেউ বিকৃতি 
বললেই দোষ | 


প্রচলন দেশে-বিদেশে এখানে সেখানে দেখতে 
হবে- বাংলার স্থায়ীত্বকরণ চিৎকার আড়ালে । 
যেখানে দুমোখ নীতি ঘাঁটি গেড়ে বসে সেখানে 
তো এমনই হাবর কথা । হায় স্বার্থপর জাতি । 


কোচিং, ইংরেজি মাধ্যম স্কুল, কিন্ডারগার্টেন, 
এভাবে দেশে জাঁকিয়ে বসল কিভাবে? এই 


ংলার এই দুন্দশী দেখেও প্রতিবাদ হয়না- 
কারণ এর প্রতিবাদ বা “আমার মতের বাইরে তো 


গুলোই কি উচ্চ শিক্ষা? তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ 


কিছুই প্রকাশ করা হবে না- সেটা যত ভাল বা 


কোথায়? কারণ যারা বলবার জন্য নিন্দিষ্ট করণে 
নির্বাচিত (এদের ছাড়া আর কাউকে বলার সুযোগ 
করা হয় না) তাদের ছেলেমেয়েরাই তো এখানে 


আদর্শের লেখাই হোক না কেন? কারণ প্রতিটি 
মিডিয়াই তো একটা গ্রুপ নিয়ে বসে আছে। 
টাকার শক্তিকে কেউ পত্রিকা কেউ টিভি চ্যানেল 


বিদেশ পাড়ি জমাবার জন্য পড়াশোনা করছে । 


খুলে ব্যবসা করছে যার যার চেনা মুখ নিয়ে এর 


বিদেশ থেকে উচ্চতর ডিগ্রি এনে এ দেশের 


আওতার বাইরে যারা তাদের “যেগ্যাতা নেই বলে 


অফিস-আদালতে ক্রিমপোস্টগুলো (প্রাচীন 
পদসমূহ) দখল করবার নিয়তে । সাধারণরা 
সাধারণ স্কুলে লেখাপড়া শিখে তাদের অধস্তন 
হয়ে চাকরি করবে, ফুটফরামায়েশ শুনবে কারণ 


তাড়িয়ে দেয়া হয়। আজ বাংলার প্রগতি তাই 
ইংরেজির লেবাসে । 

ংলার এ দুন্দশী দেখে তাই কেউ কখনো 
ভাববারই সুযোগ পাবে না এ দেশেই ভাষার জন্য 


দরিদ্র যারা তারা তো এসবের খরচাদি বহন 


জীবন দিয়েছিল শফিক, রফিক, সালাম, জববার, 


করবার ক্ষমতাই রাখে না । ব্যাঙের ছাতার মত 


বরকতরা । আর এদেরকে স্থায়ীত্ব্দানে গঠিত 


এই ইংরেজি মাধ্যমগ্ডলোর প্রসার হয়ে গেল 


হয়েছিল তমদ্দুন মজলিশ সেই তমদ্দুন মজলিশ 


বাধাহীনভাবে এগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করতে সরকারও 


আজ অচেনার কবলে । এরপরও বলা হয় 


যেন সম্পূর্ণ বিফল- অথচ সকলেই “বাংলার জন্য 


ইতিহাস বিকৃতি এক জঘন্য অপরাধ । 


আপনিও শরীক থাকুন 


থাকলে আমাদেরকে দিয়ে | 


জহির উদ্দিন বাবর 


বিশিষ্ট আলেমে দীন, রাজনীতিক, বুদ্ধিজীবী ও আদর্শ ব্যক্তিত্ৃ 


মাওলানা আতাউর রহমান খান এছ স্মারকগ্রন্থ 


স্মৃতিচারণ কিংবা আলোকপাতধর্মী কোনো লেখা দিয়ে । 
£% তার কোনো লেখা, বক্তৃতা, ক্যাসেট বা স্মৃতিচিহ্ন আপনার কাছে সংরক্ষিত 


£ তার জীবনের কোনো অজানা ঘটনা আমাদেরকে জানিয়ে | 

॥ স্মারকটি সম্পর্কে আপনার মুল্যবান মতামত দিয়ে । 

মার্চ ২০১২ এর মধ্যেই আপনার লেখাটি আমাদের হাতে পৌছাতে 
হবে | লেখা পাঠাতে পারেন ডাকযোগে কিংবা ই-মেইলে । 


কাজ পুরোদমে এগিয়ে চলছে ... 


আধুনিক প্রগতির বয়ান লক্ষ্যণীয় ৷ এরা নাটকের 
পরিবেশকে গড়ে তুলেছে “অদ্ভুত সৃষ্টিতে ৷ এরা 
প্রায়ই বলে থাকেন শিল্পে কোন গন্ডি নেই- ডান 
বা বাম নেই । বিশ্বভারতীয় ঢং এ কাপড় পরলেই 
বাঙালি হয় না- ওটা বাঙ্গালীত নয়- এটা যত শীঘ্ব 
বুঝা যাবে ততই জাতির জন্য মঙ্গল । আবার 
আজকাল মিডিয়া-নাটকে মাঝে মধ্যেই দেখা যায় 
কাজের মেয়ে বা ছেলেকে দিয়ে হাস্যকর 
উচ্চারণে ইংরেজি বলানো হচ্ছে কিংবা হাস্যকর 


ফেব্রুয়ারি'১২ 


সদস্য সচিব, স্মারকগ্রন্থ প্রকাশনা পরিষদ 
সহ-সম্পাদক, বার্তা২৪ ডটনেট 


সার্বিক যোগাযোগ 
স্মারকগ্রন্থ প্রকাশনা পরিষদ 


আহবায়ক, স্মারকগ্রন্থ প্রকাশনা পরিষদ 
সহকারী সম্পাদক, দৈনিক ইনকিলাব 


অস্থায়ী কার্ধালয়: ১/এ পুরানা পল্টন লাইন, ঢাকা । ফোন: ০১৭১১৯৫৫২১৭, 
০১৯১৩৫৫৮৬০২, ০১৭১২১৪০০৮৬, ০১৮১৯১১৮০১৫ 
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স।ম।ক।লী।ন 


পাশ্চাত্য 
সভ্যতার 
বিদায়ের ঘণ্টা 


জালাল উদ্দিন ওমর 


পরিবর্তন গণতন্ত্রকে প্রতিষ্ঠার ইস্পাত কঠিন 
প্রতিজ্ঞা। আর এই পরিবর্তন এ কথাই 
সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করছে যে, সকল বাধা- 


বানিয়েছে শক্র- আর ভিন ধর্ম ও ভিন দেশের 
জনগণকে বানিয়েছে বন্ধু । তাই বছরের পর বছর 
ধরে পাশ্চাত্য এবং তাদের তল্পিবাহক মুসলিম 


বিপত্তি এবং প্রতিকুলতাকে মোকাবিলা করে 


নামধারী শাসকদের হাতে নিপীড়িত এবং 


ইসলাম আবারো পৃথিবীতে ফিরে আসছে তার 


নির্যাতিত এসব দেশের মুসলমানরা তাদের 


আসল আদর্শ, এতিহ্য এবং মহিমা নিয়ে । আর 


এই ফিরে আসার মাধ্যমে ইসলামই আবারো 
পৃথিবীতে নেতৃত্ব দিবে । সুতরাং মুসলিম বিশ্বে 
নিছক কোন দেশের সরকার পরিবর্তনের নাম নয় 


ভাগ্যকে পরিবর্তনের জন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে 
আসছে। 
মুসলিম বিশ্বের বিবর্ণ সমাজ ব্যবস্থা ভেঙে চুরমার 


করে নতুন সমাজ প্রতিষ্ঠার যে স্বপ্ন, তা বাস্ত 
বায়নের প্রচেষ্টায় মুসলিম দেশের জনগণ দীর্ঘদিন 


বরং এই পরিবর্তন পুরো মুসলিম বিশ্বের বিবর্ণ 
চেহারা ও অপসংস্কৃতিকে ভেঙে চুরমার করে 


ধরেই সংগ্রাম করছে । মুসলিম দেশসমূহে আজ 
যে গণবিস্ফোরণ, তা সেই পরিবর্তনের 


নতুন করে বিনির্মাণের নাম । আর এই 


ধারাবাহিকতা মাত্র । পাকিস্তান, আফগানিস্তান, 


পরিবর্তনের ঢেউয়ে অমুসলিম বিশ্বের জনপদ ও 


উজবেকিস্তান, তাজাকিস্তান, সোমালিয়া, ফিলিস্তি 


পরিবর্তিত হবে । তাই এই পরিবর্তনের প্রভাব 
হবে অত্যন্ত সুদূরপ্রসারী এবং তা চলবে যুগ যুগ 


ন, ইরাক, ইন্দোনেশিয়া এমনকি বাংলাদেশসহ 
কোন মুসলিম দেশই এর বাইরে নয়। 


ধরে এমনকি অনন্তকাল । সুতরাং মুসলিম বিশ্বের 


পরিবর্তনের স্বপ্নে বিভোর মুসলমানদের যে দীর্ঘ 


এই পরিবর্তনের সঠিক বিচার বিশেষণ আজ 
অপরিহার্য । 


প্রচেষ্টা তা নতুন বছরের শুরুতে এসে শক্ত একটি 
ঝাকুনি দিয়েছে । সেই ঝাকুনিতে কেপে উঠেছে 


মুসলিম বিশ্বে আজ যে পরিবর্তনের ঢেউ তা 
নিছক বিচ্ছিন কোন ঘটনা নয়, বরং অনিবার্ষ এবং 


মুসলিম দেশের স্বৈরশাসকদের মসনদ এবং 
একই সাথে কেপে উঠেছে সাম্রাজ্যবাদী 


অপরিহার্য একটি বিষয়। কারণ মুসলিম 


শক্তিসমূহের রাজপ্রাসাদ । নতুন বছর ২০১১ 


দেশগ্তলোতে দীর্ঘদিন ধরেই কোন গণতন্ত্র নেই । 
দু'একটি শে বাদে অধিকাংশ দেশেই হয় 


সালের শুরুতেই তিউনিসিয়ায় মুসলমানদের 
গণজাগরণ শুরু হয়। যার প্রেক্ষিতে দীর্ঘ দুই 


রাজতন্ত্র না হয় স্বেরতন্ত্র অথবা সামরিকতন্ত্র ৷ 


মুসলিম বিশ্ব আজ এক এতিহাসিক পরিবর্তনের 


মুখোমুখি । যেই পরিবর্তন অনিবার্, অপরিহার্য 


এসব দেশে বছরের পর বছর ধরে চলে আসছে 


যুগের স্বৈরশাসক জয়নাল আবেদীন বিন আলীর 
মসনদ উড়ে যায় এবং তিনি স্বপরিবারে ১৪ই 


এক ব্যক্তির শাসন, যারা সব সময় পাশ্চাত্যের 


জানুয়ারি সৌদি আরবে পালিয়ে যান । জনতার 


এবং অবশ্যস্তাবী ৷ এই পরিবর্তন যেমন মুসলিম 


লেজুরবৃত্তি করেছে । আর মুসলিম দেশগুলোতে 


বিশ্বে সৃষ্টি করবে নেতৃত্ব এবং রাজনীতির নতুন 


গনতন্ত্র বিকশিত হোক, তা পশ্চিমা বিশ্ব কখনই 


একটি গতিধারা, ঠিক তেমনি এই পরিবর্তন 
সুচিত করবে নতুন একটি বিশ্ব ব্যবস্থা । এই 


চায়নি । কারণ গণতন্ত্র থাকলে সব সময় 


দাবির মুখে সেখানকার নিষিদ্ধ দলসমূহের ওপর 
থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয়া হয়। দীর্ঘ দুই 
দশকের নির্বাসিত জীবন শেষে দেশে ফিরে 


দেশপ্রেমিক ও জাতীয়তাবাদী শক্তির উত্থান হয়, 


আসেন ইসলামপন্থী দল আননাহদার প্রধান ড. 


পরিবর্তন একদিকে যেমন ইসলামের 
পুনর্জাগরণেরই বিজয় বার্তা, ঠিক তেমনি এই 
পরিবর্তন পাশ্চাত্য সভ্যতারই বিদায়ঘন্টা। এই 
পরিবর্তন একদিকে যেমন দীর্ঘদিন ধরে 


যারা কখনো পরাশক্তির তাবেদারি করে না। এ 
জন্য পশ্চিমা বিশ্ব সব সময় মুসলিম দেশসমূহে 


রশিদ আল-ঘানুচি ৷ পরিবর্তনের দাবিতে জেগে 
ওঠে ইয়েমেন, জর্ডান, আলজেরিয়া, মিসরসহ 


গণতন্ত্রের বিকাশকে বন্ধ এবং স্বৈরশীসকদেরকে 


অনেক মুসলিম দেশের জনগণ | হোসনী 


পৃষ্ঠপোষকতা করেছে । তিউনিসিয়ায় দুই যুগ ধরে 


মোবারকের পদত্যাগের দাবিতে লাখ লাখ মানুষ 


নিপীড়িত, নির্যাতিত, অসহায় মুসলমানদের 
নবজাগরণের সুস্পষ্ট আভাস, ঠিক তেমনিভাবে 


চলেছে জয়নাল আবেদীন বিন আলীর শাসন । 


মিসরে বিক্ষোভ করে । আন্তর্জাতিক আণবিক 


আলজেরিয়ায় ১৯৯১ সাল থেকেই চলছে সামরিক 


এই পরিবর্তন যুক্তরাষ্ট্র ও তার একনিষ্ঠ মিত্র 


শাসন ও জরুরি অবস্থা আর ১৯৯৩ সাল থেকেই 


ইসরাইলের বিপর্যয়েরই পূর্বাভাস | এই পরিবর্তন 


চলছে আবদুল আজিজ বৃতেফ্লিয়ার শাসন। 


শক্তি কমিশনের সাবেক চেয়ারম্যান ড. মোহাম্মদ 
আল বারাদির নেতৃত্বে মিসরে হয়েছে অভূতপূর্ব 
গণজাগরণ | কারফিউ উপেক্ষা করে লাখ লাখ 


একদিকে যেমন বিশ্ব রাজনীতির নেতৃত্বে 
মুসলমানদের উত্থানের সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনা, ঠিক 
তেমনি এই পরিবর্তন বিশ্ব রাজনীতির নেতৃত্ 
থেকে পাশ্চাত্যের অনিবার্য বিদায়ের আগাম 
বার্তা । এই পরিবর্তন যেমন মধ্যপ্রাচ্যসহ পুরো 
মুসলিম বিশ্বে সৃষ্টি করবে নবজাগরণের এক 
মহান প্রেরণা, ঠিক তেমনি এই পরিবর্তন 


মিসরে ১৯৮১ সাল থেকেই চলেছে জরুরি অবস্থা 


জনতা দিনের পর দিন আন্দোলন করেছে । আর 


এবং হোসনী মোবারকের শাসন । ইয়েমেনে ৩০ 


জনতার স্বতঃস্ফুর্ত এই আন্দোলনের মুখে 


বছর ধরেই চলছে আলী আবদুল্লাহ সালেহর 


অবশেষে প্রেসিডেন্ট হোসনী মোবারক বাধ্য হয়ে 


শাসন ৷ এসবের পাশাপাশি সৌদি আরব, কুয়েত, 


গত ১১ ফেব্রুয়ারি পদত্যাগ করেন । ফলে 


কাতার, বাহরাইন, আরব আমিরাত, জর্ডান, 
চলে আসছে রাজপরিবারের শাসন | পাশাপাশি 


সাম্রাজ্যবাদী শক্তির জন্য নিয়ে আসবে বিশাল 


মিসরের ত্রিশ বছরের স্বৈরশাসক মুসলিম বিশ্বে 
যুক্তরাষ্ট্র এবং ইসরাইলের সবচেয়ে বিশ্বস্ত বন্ধু 
এবং স্বার্থরক্ষাকারী প্রেসিডেন্ট হোসন 


অন্যান্য সব মুসলিম দেশের অবস্থাও একই । 


মোবারকের পতন হয়েছে । তার এই পতনে 


একটি হতাশা । এই পরিবর্তন একদিকে যেমন 


আর এসব দেশে প্রায় শতভাগ লোক মুসলমান 


প্রচন্ডভাবে কেঁপে ওঠেছে ওয়াশিংটন এবং তেল 


অন্যায়, অসুন্দর এবং মিথ্যার বিরদ্ধে বলিষ্ঠ 


হলেও ইসলামের আলোকে রাজনীতি এখানে 


একটি প্রতিবাদ, ঠিক তেমনি এই পরিবর্তন ন্যায়, 
সুন্দর এবং সত্যকে প্রতিষ্ঠার প্রতিজ্ঞাবদ্ধ সংগ্বাম । 
এই পরিবর্তন একদিকে যেমন স্বৈরতন্ত্রকে 
উৎখাতের দৃপ্ত ঘোষণা, ঠিক তেমনি এই 


ফেব্রুয়ারি'১২ 


নিষিদ্ধ । অধিকন্তু এসব দেশের শাসকরা সব 
সময় ইসলামের স্বার্থকে বিসর্জন দিয়েছে এবং 


আবিবের রাজপ্রাসাদ | তার এই পতনের সাথে 
সাথে মিসর থেকে ৩০ বছর ধরে চলে আসা 
জরুরি অবস্থা তুলে নেয়া হয় । এই আন্দোলনের 


পশ্চিমা বিশ্বের লেজুরবৃত্তি ও স্বার্থরক্ষা করেছে । 


মাধ্যমে অর্ধশতাব্দী ধরে নিষিদ্ধ ইসলামপন্থী 


এরা নিজ ধর্ম এবং দেশের মুসলমানদেরকে 


রাজনৈতিক দল মুসলিম ব্রাদারহুড নেতৃত্বের 


_)॥ আত্তার্তহীদ ১৯ 


স।ম।ক।লী।ন 
আসনে চলে এসেছে । একইভাবে পরিবর্তনের 


১৯৯১ সালে আলজেরিয়ায় অনুষ্ঠিত নির্বাচনে 


বলেন, গত শতকের পতিত সমাজতন্ত্রের মতোই 


দাবিতে জেগে ওঠেছে লিবিয়ার জনগণ | এদিকে 


ইসলামপন্থীরা নিরংকুশ বিজয় লাভ করলেও 


এইসব গণজাগরণ দেখে ইতিমধ্যে ইয়েমেনের 
প্রেসিডেন্ট আলি আবদুল্লাহ সালেহ তার দেশে 


তাদেরকে ক্ষমতায় আসতে দেয়নি । তাদের 
ওপর চালানো হয়েছে চরম দমন নির্যাতন | 


রাজনৈতিক সংস্কারের অঙ্গীকার করেছেন । 


এদিকে ওয়ারশ জোটের বিলুপ্তি সত্বেও ওয়ারশ 


একইভাবে আলজেরিয়ার প্রেসিডেন্ট আবদুল 


জোটের প্রতিপক্ষ ন্যাটোকে আরো সম্প্রসারণ 


আজিজ বুতেফ্লিকা গত ২৪ ফেব্রুয়ারি তার দেশে 


করা হয় এবং খোদ রাশিয়াই ১৯৯৭ সালে 


বলবৎ দুই দশকের জরুরি অবস্থা প্রত্যাহার 
করেছে। 


ন্যাটোর সদস্য হল । ন্যাটোর বিলুপ্তির পরিবর্তে 
উল্টো এর সম্প্রসারণ প্রসঙ্গে তৎকালীন ন্যাটোর 


একইভাবে জর্ডানের বাদশাহ আবদুল্লাহ তার 


মহাসচিব ও পরবর্তীতে ইউরোপীয় ইউনিয়ন 


দেশের ইসলামপন্থীদের প্রতি আলোচনার প্রস্তাব 


প্রধান জেভিয়ার সোলানা বলেন, '্নায়ুযুদ্ধের 


দিয়েছে । এদের পাশাপাশি প্রায় প্রত্যেক মুসলিম 
দেশের শাসকেরা তাদের অনিবার্ধ পতন 
ঠেকানোর আশায় জনগণের প্রতি রাজনৈতিক 
সংস্কারের অঙ্গীকার করা শুরু করেছেন। 


অবসান হয়েছে, সমাজতন্ত্রের পতন হয়েছে 
একথা সত্য, কিন্ত অদূর ভবিষ্যতে নতুন স্তাযুযুদ্ধ 
শুরু হবে এবং পৃথিবী মোকাবিলা করবে নতুন 
এক ধরনের শক্তি যে পুরো পশ্চিমা বিশ্বের জন্য 


অপরদিকে মুসলিম দেশে দেশে মুসলমানদের 


সৃষ্টি করবে নয়া হুমকি, আর সেই হুমকি হচ্ছে 


এই গণজাগরণ দেখে ভীতসন্ত্স্ত হয়ে পড়েছে 


ইসলামিক মৌলবাদ ৷ অতএব অদূর ভবিষ্যতে 


যুক্তরাষ্ট্র এবং একনিষ্ঠ মিত্র ইসরাইল । সাম্রাজ্য 


উদীয়মান ইসলাম মৌলবাদের হুমকিকে 


এবং আধিপত্য হারানোর ভয়ে তারা এখন সর্বদা 
আতর্থকত । যুক্তরাষ্ট্রকে পেয়ে বসেছে সাম্রাজ্য 


মোকাবিলার জন্য ন্যাটোর সম্প্রসারণ ও একে 
টিকিয়ে রাখা অপরিহার্য । এভাবে পশ্চিমা বিশ্ব 


আর আধিপত্য হারানোর ভয় আর ইসরাইলকে 


মুসলমানদের মোকাবিলায় কর্মসূচি গ্রহণ করে । 


পেয়ে বসেছে অস্তিত্ব হারানোর ভয় । কারণ তারা 
ভাল করেই জানে এই পরিবর্তনের মাধ্যমে 
মুসলিম দেশসমূহে যে নেতৃত্ব সৃষ্টি হবে তা 
কখনই যুক্তরাষ্ট্রে আনুগত্য এবং লেজুরবৃত্তি 
করবে না আর ইসরাইলের স্বার্থরক্ষাও করবে না । 
তাই যুক্তরাষ্ট্র ও পশ্চিমা বিশ্ব আজ মুসলিম 
হয়ে মাঠে নেমেছে। কিন্তু মুসলমানরা আজ 
তাদের আসল আদর্শ ও এঁতিহ্য প্রতিষ্ঠার দৃপ্ত 
প্রত্যয়ে যেভাবে জেগে ওঠেছে, তাতে এসব 
স্বৈরশাসকের শেষ রক্ষা হবে না। একই সাথে 
সাম্রাজ্যবাদী যুক্তরান্ট্র এবং তার দোসর 
ইসরাইলের দাপট ও আর বেশি দিন টিকবে না। 
বিগত শতাব্দীর পঞ্চাশের দশক থেকেই 
মুসলমানদের মাঝে ইসলামের পুনর্জাগরণ শুরু । 


এদিকে ১৯৯৭ সালে যুক্তরাষ্ট্রের হার্ভাড 
বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের প্রফেসর 981716] 
[১.1701061175601 লেখেন, 10116 01891) 91 
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৬/০710 01991 নামক একটি বই, যেখানে 
তিনি সুস্পষ্টভাবে ইসলামের পুনর্জাগরণ ও 
পাশ্চাত্যের সাথে অনিবার্ধ সংঘাতের কথা উল্লেখ 
করেন। তিনি তার বইতে ইসলামী সভ্যতার 
পুনরুথানের প্রবল আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন এবং 
ইসলামী আন্দোলন ও সংগঠনের অগ্রগতিকে 
তিনি পাশ্চাত্য সভ্যতার জন্য একমাত্র হুমকি বলে 
ঘোষণা করেছেন । 


ইসলামী মৌলবাদ বর্তমান বিশ্বের জন্য বড় 
চ্যালেঞ্জ । ইন্দোনেশিয়া থেকে স্পেন পর্যন্ত তারা 
উদারপন্থিদের উচ্ছেদ করে একটি ইসলামী 
সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে চায় । কিন্তু তাদের এই 
পরিকল্পনা বাস্তবায়ন হতে দেয়া হবে না। তিনি 
বলেন, তারা মধ্যপ্রাচ্য থেকে পশ্চিমা ও 
আমেরিকান প্রভাবের ইতি চায় ৷ তারা মানবতা 
বিধ্বংসী অস্ত্র উৎপাদন, ইসরাইলের ধ্বংস, 
ইউরোপকে ভীত ও যুক্তরাষ্ট্রকে ব্যাকমেইল 
করতে চায় । 
এই অবস্থায় আমরা কখনও তাদের সামনে নতি 
স্বীকার করতে পারি না । চুড়ান্ত বিজয় না হওয়া 
পর্যন্ত আমাদের অভিযান ব্যাহত হবে না। তিনি 
বলেন ইসলামিক ধাঁ ডিকেলিজম ও 
কমিউনিজমের মধ্যে অনেক সাদৃশ্য রয়েছে । গত 
শতাব্দীতে কমিউনিজমের পতন ঘটানো হয়েছে । 
একইভাবে এখন এই উগ্রবাদকেও নিশ্চিহ্ন 
করতে হবে । সুতরাং ইসলামের পুনর্জাগরণ এবং 
নতুন বিশ্ব ব্যবস্থার বিষয়টি একেবারেই 
পরিষ্কার । এদিকে ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর 
টুইন টাওয়ারে হামলা এবং সেই হামলার জন্য 
মুসলমানদের দায়ী করে ইরাক, আফগানিস্তান 
দখল করে কয়েক লাখ মুসলমানদেরকে 
নির্মমভাবে হত্যা করলেও ইসলামের পুনর্জাগরণ 
বন্ধ হয়নি বরং গতিলাভ করেছে। তুরস্ক 
ইসলামপন্থী দলের ক্ষমতারোহন, লেবানন 
হিজবুল্লাহর উত্থান এবং আলজেরিয়া ও ফিলিস্তি 
নের নির্বাচনে ইসলামপন্থী দলের বিজয় তার 
উৎকৃষ্ট প্রমাণ । এদিকে মুসলমানদের মাঝে 
ইসলামের পুণর্জাগরণের পাশাপাশি অমুসলিম 
বিশ্বেও ইসলাম দ্রুত বিকশিত হচ্ছে । কানাডার 
দৈনিক টরেন্টো স্টারের ১৯ ডিসেম্বর ২০০৪ 
ংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে ইউরোপে ইসলামের 


পাশ্চাত্যের নেতৃত্বে নতুন বিশ্বব্যবস্থা গড়ার পথে 
ইসলামী সভ্যতা বিরাট প্রতিরোধ সৃষ্টি করবে বলে 
তিনি রাষ্ট্রনায়কদের সতর্ক করে দেন । তার মতে 
সমাজতন্ত্র একটি সাময়িক সমস্যা ছিল, যা 


আদর্শের দিকে | ১৯৭৯ সালে ইরানে ইসলামী 


উত্থানের ৭০ বছর পরই শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু 


বিপ্লব বিশ্বব্যাপী ইসলামী পুনর্জাগরণকে যুক্তিযুক্ত 
প্রমাণ করে। ইরানে ইসলামপন্থীদের বিজয় 
ইসলাম ও পশ্চিমাদের মধ্যকার সংঘাতকে আরো 
তীব্র করে তোলে । পরবর্তীতে ১৯৯০ সালে 
সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে গেলে বিশ্বরাজনীতি 
থেকে পাশ্চাত্যের প্রধান প্রতিপক্ষ সমাজতন্ত্রের 
বিদায় ঘটে | অধিকন্ত সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে 
স্বাধীন হয় ৬টি মুসলিম দেশ । ওয়ারশ জোটের 
বিলুপ্ত এবং বিভিন্ন দেশ থেকে সমাজতন্ত্র বিদায় 
পরবর্তী বিশ্বরাজনীতিতে যে শুন্যতা সৃষ্টি হয়, তা 
পুরনে পাশ্চাত্যরা তাদের প্রতিপক্ষ হিসেবে 
যুসলমানদেরকেই গণ্য করে। এ অবস্থায় 
ইসলামের উত্থানে পশ্চিমাবিশ্ব ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে 
পড়ে এবং ইসলামের উথ্থানকে প্রতিহত করতে 
তারা গ্রহণ করে দমন নির্যাতনের কর্মসূচি ৷ তাই 


ফেব্রুয়ারি'১২ 


ইসলাম দেড় হাজার বছর থেকেই পাশ্চাত্য 
সভ্যতার সাথে দ্বন্ধে লিপ্ত । পাশ্চাত্য সভ্যতার 
বিরুদ্ধে সংঘর্ষ বাধাবার শক্তি একমাত্র ইসলামী 
সভ্যতার মধ্যেই বিদ্যমান । তাই নতুন 
বিশ্বব্যবস্থা নির্মাতাদের ইসলামী সভ্যতার 
উত্থানকে প্রতিহত করার বলিষ্ঠ পরিকল্পনা নিতে 
হবে। তিনি তার বইয়ে 15181) 870 016 


সম্প্রসারণ সম্পর্কে অলিভিয়া ওয়ার্ড প্রণীত 
একটি সুদীর্ঘ রিপোর্ট যাতে বলা হয়েছে ইউরোপে 
মুসলমানদের যা ক্রমাগত বাড়ছে । 
অপরদিকে একই সময়ে অস্ট্রেলিয়ায় প্রকাশিত 
গবেষণামূলক এক প্রবন্ধে বলা হয়েছে ২০০১ 
সালের ১১ সেপ্টেম্বরের পরে অস্ট্রেলিয়ায় 
অমুসলিমদের মাঝে ইসলাম গ্রহণের হার অনেক 
বেড়ে গেছে এবং পরের চার বছরে প্রায় পনের 
হাজার মানুষ ইসলাম গ্রহণ করেছে । 

সাম্প্রতিককালে বিটেনের সাবেক প্রধানমন্ত্রী টনি 
ব্রেয়ারের শালিকা লরেন বুথ এবং যুক্তরাষ্ট্রের 
বিখ্যাত নায়িকা প্যারিস হিল্টনের ইসলাম গ্রহণ 


০5 শিরোনামে একটি প্রবন্ধে আরো বলেন, 
পাশ্চাত্য সভ্যতার নেতৃত্ব দিচ্ছে আমেরিকা । আর 


তারই ধারাবাহিকতা । আর মুসলিম বিশ্বজুড়ে 
আজকের এই গণজাগরণ ইসলামের 


এই সভ্যতার ওপর হুমকি আসছে ইসলামী 

পুনরুথান আন্দোলন থেকে । এদিকে যুক্তরাষ্ট্রের 
সাবেক প্রেসিডেন্ট বুশ ২০০৫ সালের ২৮ 
অক্টোবর ভার্জিনিয়ার নরফোকে যুক্তরাষ্ট্রের সেনা 
দফতরে সেনাবাহিনীর সদস্যদের উদ্দেশ্যে দেয়া 
সন্ত্রাস-বিরোধী এক নীতি-নির্ধারী ভাষণে 


পুনর্জাগরণই অংশ মাত্র যা আজকের বিশ্ব 
রাজনীতির অনিবার্য বাস্তবতা | সুতরাং মুসলিম 
বিশ্ব খুব দ্রুত পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে, আর এই 
পরিবর্তন বিশ্ব রাজনীতির টার্নিংপয়েন্ট । এই 
পরিবর্তনের সাথে সাথে পরিবর্তন হবে বর্তমান 
বিশ্ব ব্যবস্থা এবং রচিত হবে নতুন বিশ্ব ব্যবস্থা । 


[| আত্তার্তহীদ ২০ 


স।ম।ক।লী।ন 
মুসলিম দেশের ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হবে 


জাতিয়তাবাদী ও ইসলামপন্থীরা । ফলে পুরো 


জাতীয়তাবাদী এবং ইসলামপন্থী শক্তি, যারা 
কখনই যুক্তরাষ্ট্র এবং পশ্চিমা বিশ্বের আনুগত্য 
করবে না। বরং মুসলিম দেশসমূহ হয়ে যাবে 
পাশ্চাত্যের প্রতিপক্ষ ইরান, তুরস্ক, সিরিয়া, সুদান 
দীর্ঘদিন থেকেই পাশ্চাত্যের বিরোধী শক্তি হিসাবে 
কাজ করছে । এদের সাথে রয়েছে মালয়েশিয়া, 
পাকিস্তান, লেবাননের হিজবুল্লাহ এবং ফিলিস্তি 
নের হামাসের ভালো সম্পর্ক । তিউনিসিয়া এবং 
মিসরের পরবর্তী সরকার কখনোই যুক্তরাষ্ট্রের 
আনুগত্যা করবে না এবং একই সাথে ইসরাইলের 
স্বার্থরক্ষা করবে না। মিসরের সাথে ইরানের 
এতদিন পর্যন্ত কূটনৈতিক সম্পর্ক না থাকলেও 
মিসরের আগামী সরকার ইরানের সাথে 
কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করবে । মুসলিম বিশ্বের 

মধ্যে ইসরাইলের সবচেয়ে বিশ্বস্ত বন্ধু মিসর আর 
ইসরাইলের বন্ধু থাকবে না। বরং মিসর এবং 

তিউনিসিয়ার সম্পর্ক গড়ে উঠবে যুক্তরাষ্ট্র এবং 
ইসরাইলের চিরশত্র ইরানের সাথে । মিসর, 
তিউনিসিয়ার মতো আলজেরিয়া, ইয়েমেন, জর্দান 
বা মরক্কো যেখানেই সরকার পরিবর্তন হোক না 

কেন, পরিবর্তিত সরকার আর যুক্তরাষ্ট্রের 
আনুগত্য করবে না। বরং তারা যুক্তরাষ্ট্রের 
প্রতিপক্ষ হবে এবং ইরানের নেতৃত্বাধীন মুসলিম 
জোটে যোগ দিবে । কারণ সব জায়গায় যুক্তরাষ্ট্র 
বিরোধীরাই ক্ষমতায় আসবে । ফলে যুক্তরাষ্ট্র হঠাৎ 
করেই অনেকগুলো বন্ধুকে হারাবে, যারা আবার 
যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরাইলের শক্র হিসাবেই 
আত্মপ্রকাশ করবে । ব্যাপারটা কিন্তু একেবারেই 
সহজ এবং স্বাভাবিক | যেমন- ইরানের শাহ ছিল 
যুক্তরাষ্ট্র এবং ইসরাইলের সবচেয়ে বিশ্বস্ত বন্ধু 
ফলে ইরান ছিল যুক্তরাষ্ট্র এবং ইসরাইলের বন্ধু 
রাষ্ট্র। কিন্তু ১৯৭৯ সালে ইসলামী বিপ্লবের 
মাধ্যমে ইরানের ক্ষমতায় পরিবর্তন হওয়ায় সেই 
ইরানই হয়ে গেছে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরাইলের প্রধান 
প্রতিপক্ষ এবং শক্র । একইভাবে তুরস্কের সাথে 
ইসরাইলের গভীর বন্ধুত্ব থাকলেও তুরস্কে 
জাতীয়তাবাদী এবং ইসলামপন্থী জাস্টিস পার্টির 
ক্ষমতারোহনের সাথে সাথে ইসরাইলের সাথে 
বন্ধুত্ব কমে গেছে বং আস্তে আস্তে তুরস্ক হয়ে 

ওঠছে ইসরাইলের প্রতিপক্ষ ৷ সুতরাং মুসলিম 
পরিবর্তনের মাধ্যমে মুসলিম বিশ্বের ক্ষমতার যে 
পালাবদল তা নিশ্চিতভাবেই পাশ্চাত্যের প্রতিপক্ষ 
হিসাবে আবির্ভূত হবে । তার মানে মুসলিম 
দেশসমূহের ওপর থেকে যুক্তরাষ্ট্র নেতৃত্ব হারাবে । 
এদিকে পাশ্চাত্যের প্রতিপক্ষ হিসাবে অনেকগুলো 


মুসলিম বিশ্বই পাশ্চাত্যের হাতছাড়া হয়ে যাবে 
এবং পাশ্চাত্যের প্রতিপক্ষ হিসাবে আবির্ভূত হবে । 
আর মুসলিম দেশসমূহ যেহেতু যুক্তরাষ্ট্রকে নেতা 


প্রতিষ্ঠিত দখলদারিত্বকে টিকিয়ে রাখতে পশ্চিমা 

বিশ্ব ইরাক, আফগানিস্তানের স্বাধীনতাকামী 
জনগণকে নির্মমভাবে হত্যা করছে । আর পশ্চিমা 
বিশ্ব গণতন্ত্র এবং মানবাধিকারের ক্রোগান দিলেও 


মানবে না, সেহেতু যুক্তরাষ্ট্র অটোমেটিকেলি তার 
নেতৃত্ব হারিয়ে ফেলবে । এদিকে মুসলমানদের 


এসব ভ্লেগানের কোন প্রয়োগ এবং কার্যকারিতা 
মুসলমানদের বেলায় নেই । এক্ষেত্রে তাদের 


হাতে তেল, গ্যাসসহ অতি মূল্যবান প্রাকৃতিক 
সম্পর্ক থাকার কারণে মুসলমানরাই হয়ে ওঠবে 


ভূমিকা সম্পূর্ণ উল্টো। ১৯৯১ সালে 
আলজেরিয়ার নির্বাচনে ইসলামপন্থীরা বিজয়ী 


বিশ্ব রাজনীতি এবং অর্থনীতির প্রধান নিয়ন্ত্রক ৷ 
এদিকে ইরাক এবং আফগানিস্তানে দখলদারদের 


হলেও তাদেরকে ক্ষমতায় আসতে দেয়া হয়নি । 
বরং চালানো হয়েছে নির্মম নির্যাতন, যেই 


অবস্থা অতিন্রত শোচনীয় হয়ে পড়বে । ইরাক 
এবং আফগানিস্তানে দখলদারিত্ব বজায় রাখা 
যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বাধীন পশ্চিমা বিশ্বের পক্ষে আর 
সম্ভব হবে না। জনতার প্রতিরোধে ইরাক ও 
আফগানিস্তান থেকে যুক্তরাষ্ট্র পালিয়ে আসতে 
বাধ্য হবে। ফলে ইরাক-আফগানিস্তান 
দখলদারমুক্ত হবে এবং তারা ইরান-তুরক্কের 
নেতৃত্বাধীন মুসলিম দেশসমূহের জোটে যোগ 
দিবে। ফিলিস্তিন এবং কাশীরের স্বাধীনতা 
আন্দোলন বেগবান হবে । ফিরিস্তিনকে স্বাধীনতা 

দিতে ইসরাইল যে কেবল বাধ্য হবে তা নয় বরং 
ইসরাইলের অস্তিত্ই বিপন্ন হবে । এ অবস্থায় 

ওআইস এবং আরব লীগ একটি শক্তিশালী এবং 
কার্ষকরী সংস্থা হিসেবে আবির্ভত হবে। 
অপরদিকে মুসলিম দেশগুলোর সাথে ল্যাটিন 
আমেরিকার কষ্র যুক্তরাষ্ট্র বিরোধী দেশ ব্রাজিল, 
আর্জেন্টিনা, চিলি, ভেনিজুয়েলা, নিকারাগুয়া, 
কিউবা, পেরু ইত্যাদির সম্পর্ক আরো বৃদ্ধি 
পাবে । এদের সাথে আবার দুই বৃহৎ পরাশক্তি 
রাশিয়া এবং চীনের সহযোগিতা বৃদ্ধি পাবে । 
ফলে যুক্তরাষ্ট্র এবং পাশ্চাত্যের বিরুদ্ধে বিশাল 


নির্যাতনে আলজেরিয়ায় দুই লাখ ইসলামপন্থী 
জনতাকে হত্যা করা হয়েছে। 

আসলেও পশ্চিমারা তাদেরকে স্বাগত জানায়নি 
বরং তাদেরকে সাহায্য বন্ধ করে দিয়েছে এবং 
ক্ষমতাচ্যুত করেছে। মুসলিম দেশগুলোতে 
বছরের পর বছর ধরে ক্ষমতাসীন স্বৈরশীসকদের 
এই পশ্চিমারাই ক্ষমতায় বসিয়েছে এবং সাহায্য- 
সহযোগিতা দিয়ে টিকিয়ে রেখেছে । আর 
পশ্চিমাদের এসব অপকর্মের বিরুদ্ধে আজ জনগণ 
জেগে ওঠেছে । সুতরাং পশ্চিমাদের উচিত মুসলিম 
বিশ্বের এই পরিবর্তনকে সম্মান করা এবং একই 
সাথে নিজেদের পরাজয়কে হাসিমুখে মেনে 
নেয়া । কারণ, মানুষকে জোর করে যেমন কোন 
মূল্যবোধ গ্রহণ করানো যায় না, ঠিক তেমনি 
জোর করে তাকে তার এঁতিহ্য থেকে দূরে সরিয়ে 
রাখাও যায় না। জনগণ যদি প্রত্যাখ্যান করে 
তাহলে পরাজয়কে হাসিমুখে বরণ করাটাই কিন্তু 
গণতন্ত্রের মূল কথা । আর যুক্তরাষ্ট্র এবং পশ্চিমা 
বিশ্ব যদি মুসলিম বিশ্বের এই পরিবর্তনকে 


একটি জোট গড়ে ওঠবে | সুতরাং বিশ্ব রাজনীতি 
থেকে যুক্তরাষ্ট্রের বিদায় অত্যাসন্ন ৷ তার মানে 


স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ না করে কোন অগণতান্ত্রিক 
পথকে গ্রহণ করে তাহলে তা হবে মারাঅবক ভুল 


নতুন একটি বিশ্ব ব্যবস্থা রচিত হচ্ছে আর 
মুসলমানরাই এর নেতৃত্ব দেবে । মুসলিম 
দেশসমূহে আজ যে গণবিস্ফোরণ এবং পরিবর্তন 
তা মূলত যুক্তরাষ্ট্র এবং পশ্চিমা বিশ্বকে 
প্রত্যাখ্যান । তার মানে তারা যুক্তরাষ্ত্রের নেতৃত্বকে 
প্রত্যাখ্যান করেছে । মূলতপক্ষে বছরের পর বছর 
ধরে মুসলমানদের ওপর পরিচালিত নির্যাতন, 
নিপীড়ন এবং মুসলমানদের নিয়ে দ্বিমুখী নীতি 
আজ পশ্চিমাদের জন্য বুমেরাং হয়ে ফিরে 
এসেছে । গণভোটের মাধ্যমে খিস্টান প্রধান 
দক্ষিণ সুদান এবং পূর্ব তিমুরকে স্বাধীন করলেও 
পশ্চিমারা কাশ্নীর, ফিলিস্তিন, চেচনিয়া আর 
মিন্দানাওয়ের জনগণের স্বাধীনতার আন্দোলনকে 


মুসলিম দেশের উথানে বিশ্বব্যাপী যুক্তরাষ্ট্রের 
নেতৃত্বে পশ্চিমা বিশ্বের প্রভাব খুব দ্রুত হ্রাস 


কোন সমর্থন জানায়নি । নিজেরা হাজারো 
পারমাণবিক বোমা বানালেও এমনকি 


পাবে । অপরদিকে মুসলিম দেশসমূহের উথানে 


পারমাণবিক বোমা হামলা করে কয়েক লাখ 


সারাবিশ্বের মুসলমানদের মধ্যে দ্রুতগতিতে 


মানুষকে হত্যা করলেও, ইরানের বিরুদ্ধে এদের 


নবজাগরণ ছড়িয়ে পড়বে । যার ফলে প্রায় সকল 


অভিযোগের অন্ত নেই । সম্পূর্ণ মিথ্যা অভিযোগে 


মুসলিম দেশেই যুক্তরাষ্ট্রের তাবেদার নেতারা 


যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে পশ্চিমা বিশ্ব আগ্রাসন চালিয়ে 


ক্ষমতাচ্ুত হবে এবং সেই স্থান দখল করবে 
ফেব্রুয়ারি'১২ 


দখল করেছে ইরাক এবং আফগানিস্তান | সেখানে 


এবং তা পশ্চিমাদের জন্য আরো বেশি বিপর্যয় 
নিয়ে আসবে । কারণ, নদীর পানি প্রবাহকে 
স্বাভাবিক গতিতে প্রবাহিত হতে দেয়াটাই ভালো 
এবং কল্যাণকর । স্বাভাবিক গতি প্রবাহে যে কোন 
ধরনের প্রতিবন্ধকতা নদীর প্রবাহকে 
সাময়িকভাবে বন্ধ রাখে মাত্র, কিন্তু পরবর্তীতে 
সেই নদীর প্রবাহ শুধু প্রতিবন্ধকতাকেই উৎখাত 
করে না বরং পুরো জনপদকেই ডুবিয়ে ধ্বংস 
করে । সুতরাং যুক্তরাষ্ট্রসহ পশ্চিমাদের উচিত 
মুসলিম বিশ্বের এই পরিবর্তনকে স্বাভাবিকভাবে 
গ্রহণ করা । বিশ্বব্যাপী ইসলামের অনিবার্ষ উত্থান, 
বিশ্বক্ষমতায় ইসলামের ক্রমবর্ধমান অংশীদারিত্ব 
এবং একই সাথে নিজেদের পরাজয়কে 
স্বাভাবিকভাবেই গ্রহণ করাটাই হচ্ছে গণতন্ত্র এবং 
মানবাধিকারের মূল কথা । ইতিহাসের এই 
অনিবার্ষ বাস্তবতাকে মেনে চলাই ভাল । আর 
এতেই বিশ্বমানবতার জন্য কল্যাণ নিহিত আছে । 


লেখক: বিশিষ্ট ব্যাংকার, কলামিস্ট 
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প্র 
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জজ ৷: জা 
চি 

ধর্মনিরপেক্ষ 


মুফতী ইকবাল আজিমপুরী 


আল্লাহ তা'আলা বিশ্বজগত ও মানুষ অনর্থক সৃষ্টি 
করেননি ৷ তিনি তার সৃষ্টিকে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে স্থির 
রাখার জন্য দিয়েছেন পথ চলার বিধান ও 
আচরণবিধি । এটিই মানুষের জীবন বিধান । 
পৃথিবীর সকল মানুষের জন্য অ্রষ্টার নাধিলকৃত ও 
মনোনীত জীবন বিধান একটিই । আর আল্লাহর 
কুরআন মানব জাতির পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধানের 
নাধিলকৃত গাইডবুক | এতে মানবের জন্ম থেকে 
মৃত্যু পর্যন্ত জীবনের প্রতিটি বলয়কে নিয়ন্ত্রণ 
করে। ব্যক্তিগত জীবন, পারিবারিক জীবন, 
শিক্ষাজীবন, সামাজিক জীবন, কর্মজীবন (চাকুরি, 
প্রতিটি ক্ষেত্রে) আইন, আদালত, পার্লামেন্ট, 
ক্ষেত্রে প্রভৃতি এমন কোন অঙ্গন নেই, যেখানে 
ইসলামী বিধি-নিষেধ প্রযোজ্য নয় । মানব 
জীবনের যে কোন একটি অঙ্গনে ইসলামী বিধি- 
বিধান অস্বীকার করলে তার পরিণাম সম্পর্কে 
আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, “আল্লাহ যাহা 
অবতীর্ণ করেছেন সেই অনুসারে যারা ফয়সালা 
করে না, তারাই সত্য প্রত্যাখ্যানকারী ৷ [৫:88], 
'আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন সেই অনুসারে যারা 
ফয়সালা করে না, তারা অনাচারী |” [৫:৪৫], 
“আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন সেই অনুসারে যারা 
ফয়সালা করে না, তারা পাপাসক্ত । [৫:৪৭] 

অতএব এটা দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট যে, 


যাকাত প্রভৃতি আনুষ্ঠানিক ইবাদতসমূহ পালন 
করার পরে যদি কেহ জীবনের কোন একটি 
অঙ্গনেও আল্লাহর বিধান পরিত্যাগ করে অন্য 
কারো বিধান, আদর্শ, চেতনা প্রভৃতির অনুসারী 
হয় অর্থাৎ মসজিদে আল্লাহর বিধান মেনে চলে 
কিন্তু অর্থনীতির ক্ষেত্রে পুঁজিবাদ অথবা 
সমাজতন্ত্রের অনুসারী অথবা রাজনীতিতে 
সেকুল্যার বা ধর্মনিরপেক্ষবাদের অনুসারী হয় 
তাহলে প্রকৃতপক্ষে সে সত্য প্রত্যাখ্যানকারী, 
অনাচারী, পাপাসক্তদের দলভুক্ত হয়ে যাবে । এবং 
ইসলামের এই আংশিক অনুসরণের পরিণতি 
ভোগ করতে হবে ২:৮৫ মর্ম অনুযায়ী । অতএব 
মুসলমানদের জন্য বিশেষতঃ ধর্মনিরক্ষেবাদ 
মতবাদের অনুসরণ তো দূরের কথা মৌখিক 
কিংবা মানসিক সমর্থন প্রদানেরও বিন্দুমাত্র 
অবকাশ নেই । এটি একটি কুফরী মতবাদ । 
কারণ ধর্মনিরপেক্ষতা ধর্মহীনতারই নামান্তর, 
যেমন দল নিরপেক্ষতা মানে কোন দলে না 
থাকা । 
বাংলাদেশ ও 
(সেকুল্যারিজম) 
সম্প্রতি আমাদের দেশে ও সমাজে সেকুল্যারিজম 
মতবাদ প্রসারের জন্য এবং রাষ্ত্রীয়ভাবে বাস্ত 
চালানো হচ্ছে । বিদেশী প্রভুরা ও ইহুদি- 
খরিস্টানরা এর পিছনে ইন্ধন ও মদদ দিচ্ছে । এই 
মতবাদের প্রবক্তারা হচ্ছেন- আমাদের সমাজের 
কিছু সংখ্যা সিনেমা, নাট্যশিল্পী, বুদ্ধিজীবী পরিচয় 
প্রদানকারী একশ্রেণীর বিকৃতজীবী, কলেজ, 
বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু সংখ্যক শিক্ষক প্রভৃতি এবং 
কতিপয় চিহিতি কম্যুনিষ্ট নাস্তিক ৷ এর পক্ষে তো 
দেশের বৃহৎ রাজনৈতিক দলগুলোতো আছেই । 
দেশের অধিকাংশ সংবাদপত্র, ম্যাগাজিন, 
ইলেকট্রনিক মিডিয়া প্রচারণার মাধ্যম হিসেবে 
ব্যবহৃত হচ্ছে। 

আমাদের বাংলাদেশে ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে 
স্বাধীনতা লাভের পর এটি অন্যতম রাষ্ট্রীয় আদর্শে 
পরিণত হয়েছিল । এ মতবাদকে রাষ্ট্রীয়ভাবে 
মুসলিম উম্মাহর ঘাড়ে তুলে দেওয়া ও বাস্ত 
বায়নের জন্য উঠে পড়ে লেগেছে এবং 
মানুষদেরকে বিভিনন কৌশলে বুঝাতে চেষ্টা 
চালাচ্ছে । যারা এর প্রবক্তা তারা বলে যে, 
ধর্মনিরপেক্ষতা ধর্মহীনতা নয়। তাহলে কী? 
প্রবক্তারা বলে, ধর্ম নিরপেক্ষতা মানে ধর্মের 
পক্ষপাতিত্ব না থাকা । যে যার ধর্ম পালন করবে 
অবাধে । দেশে এবং সমাজে বিশেষ কোনো 
একটি ধর্মের প্রতি পক্ষপাতিত্ব থাকবে না। 
ধর্মনিরপেক্ষতা সম্পর্কে শেখ মুজিব বলেছিলেন, 
“বাংলাদেশ হবে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র ৷ ধর্মনিরপেক্ষ 
মানে ধর্মহীনতা নয়, মুসলমান মুসলমানের ধর্ম 
পালন করবে, খিস্টান তার ধর্ম পালন করবে, 
বৌদ্ধও তার ধর্ম পালন করবে ৷ এখানে ধর্মের 
নামে ব্যবসা চলবে না | [জনকণ্ঠ ৫ মে ২০১১] 

কিন্ত অত্যন্ত দুঃখজনক বিষয় হল, কথিত 
প্রাবন্ধিক, গবেষক ধর্মনিরপেক্ষতা মানে যে 


ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ 


আজীবন অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে নামায, রোযা, হজ্জ, 
ফেব্রুয়ারি*১২ 


ধর্মহীনতা নয় এবং পবিত্র ইসলাম ধর্ম নিজেই 


একটি ধর্মনিরপেক্ষ ধর্ম এবং পবিত্র কুরআনের 
মূলনীতি ও হযরত মুহাম্মদ ক্র্ঈ-এর ধর্মনীতি 
সম্পূর্ণরূপে ধর্মনিরপেক্ষতার উপর প্রতিষ্ঠিত । 
এটা প্রতীয়মানের জন্য বিভিন্ন অপব্যাখ্যার 
মাধ্যমে প্রবন্ধ-নিবন্ধ ছাপাচ্ছে। তাই বক্ষমান 
এবং মুসলমানদের জন্য ধর্মনিরপেক্ষতায় বিশ্বাস 
বৈধ নয় কেন? ও এর কুফল সম্পর্কে কিঞ্িত 
আলোচনা করব । 

ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের পরিচয় 

ইংরেজি সেকুল্যারিজম এর বাংলা প্রতিশব্দ হলো 
ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ । পশ্চিমা অবশ্য কোন 
ভন্ডামীর আশ্রয় না নিয়ে কোদালকে কোদাল 
বলতে দ্িধাগ্রস্থ হয়নি | অক্সফোর্ড ডিকশনারিতে 
সেকুল্যারিজম এর সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে এভাবে: 
91167 0181 1101-8115  6000861017 
91700]0 10 ০৪ 78590 017 1:611610]. 
অর্থাৎ নৈতিক মূল্যবোধ শিক্ষা প্রভৃতি ধর্মনির্ভর না 
হওয়া মতবাদ । অন্যকথায় মানুষের নীতি- 
নৈতিকতা, শিক্ষাব্যবস্থা প্রভৃতি ধর্মীয় বিধি- 
নিষেধের আওতামুক্ত হওয়া মতবাদ । ধর্মীয় 
অনুশাসন থেকে মুক্ত হয়ে গেলে তাকে ধর্মহীন 
ছাড়া আর কি বলা যেতে পারে। সুতরাং 
সেকুল্যারিজম হচ্ছে একটি নির্ভেজাল ধর্মহীন 
মতবাদ । 

আমাদের দেশে সেকুল্যারিজম এর প্রবক্তারা 
সেকুল্যারিজম (বাংলা অনুবাদ ধর্মনিরপেক্ষবাদ)- 
এর সংজ্ঞা দিয়েছেন এভাবে: কোন ধর্মের প্রতি 
পক্ষপাতিত্ব না করা এবং যার যার ধর্মীয় আচার- 
অনুষ্ঠান পালনের অবাধ অধিকার | অক্সফোর্ড 
ডিকশনারীতে প্রদত্ত সংজ্ঞার সাথে এই ব্যাখ্যার 
মিল কোথায়? অপব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে সাধারণ 
মানুষকে প্রতারণা করার উদ্দেশ্যে । যেন তারা 
অনৃভবই করতে না পারে যে, ধর্মনিরপেক্ষতার 
আবরণে তাদেরকে ধর্মহীন মতবাদে দীক্ষিত করে 
তোলা হচ্ছে। 

121705910196019. 1311681010109-এর সংজ্ঞাও 
অনুরূপ । অর্থাৎ “যারা কোনো ধর্মের অন্তর্গত নন, 
কোনো ধর্মের সঙ্গে সম্পৃক্ত নন, কোনো ধর্মে 
বিশ্বাসী নন এবং আধ্যাত্মিকতা ও পবিত্রতা 
বিরোধী তাদেরকেই বলা হয় ধর্মনিরপেক্ষ । 
অনেকের মতে, ধর্মনিরপেক্ষতা ও ধর্মহীনতা 
সমার্থক । কিন্তু অসাম্প্রদায়িক হচ্ছে তারা যারা 
কোন ধর্ম বিশ্বাস করেন; কিন্তু অন্য ধর্মের প্রতি 
বিদ্বেপরায়ন নন । 

ধর্মনিরপেক্ষতার উৎপত্তির ইতিকথা : 
ধর্ম নিরপেক্ষতার মূল উৎপত্তি হল ইউরোপ । 
১৮৪৬ সালে ইংল্যান্ডের হালিওক (07 
110150981) সর্বপ্রথম এই মতবাদ প্রচার 
করেন । তবে এই মতবাদের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রবক্তা 
ছিলেন চার্লস ব্রাডলাফ (0181183 
13190190511) ৷ এই মতবাদ প্রচারের জন্য 
ইংল্যান্ডে ন্যাশনাল সেকুল্যার সোসাইটি নামে 
একটি সমিতিও প্রতিষ্ঠিত হয় । পৃথিবীতে একটা 
বিশেষ মুহূর্তে মানবজাতির করুণ পরিণতির 


) আত্তান্তহীদ ২২ 


স।ম।ক।লী।ন 
ধ্বংসাত্মক মারণাস্ত্র, পারমাণবিক বোমার ন্যায় 


হোক, ইসলামের সাথে সম্পর্ক বৈপরীত্যের 


ধর্মনিরপেক্ষতা শব্দটির উৎপত্তি ঘটে । যা আজও 


সম্পর্ক । ইসলাম ও ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদের মধ্যে 


কিছু অংশের উপর ঈমান রাখ না? অতএব কি 
শাস্তি হতে পারে তার, যে ব্যক্তি তোমাদের মধ্যে 


মানব সভ্যতাকে অক্টোপাসের ন্যায় আকড়িয়ে 


বিপরীত সম্পর্ক বিদ্যমান । এ দুটির মধ্যে পানি 


রেখেছে । এর ছোবলে মানব সভ্যতা আজ 
ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে এসে পৌছেছে । এ 
ধর্মনিরপেক্ষতা আজ এনে দিয়েছে ধর্মহীন 


হতে এরূপ করে, পার্থিব জীবনে লাঞ্কুনা ব্যতীত? 


আর আগ্তনের, এক সাপ ও নেউলের সম্পর্ক 


আর কিয়ামত দিবসে নিক্ষেপ করা হবে তাকে বড় 


বিদ্যমান । পানি ও আগুনের সহাবস্থান যেমন 


কঠিন আযাবের মধ্যে । আর আল্লাহ তা'আলা বে- 


অবাস্তব তেমনি এ ধর্মহীন মতবাদ ও ইসলামের 


শিক্ষাব্যবস্থা তথা ধর্মহীন রাষ্ট্রব্যবস্থা এবং মানব 
রচিত অসংখ্য জীবনাচার । ফলে ব্যক্তি জীবন 
থেকেও আজ ধর্মের বিধি-বিধান নির্বাসিত হচ্ছে । 
ধর্মনিরপেক্ষতার মূলনীতি ও বৈশিষ্ট্য 

ধর্ম নিরপেক্ষতা একটি খণ্ডিত মতবাদ । মানুষের 
জীবন যাপনের সামগ্রিক দিক নির্দেশ না করে এ 
মতবাদটি একটিমাত্র দিক নিয়ে পর্যালোচনা 
করে | ফলশ্রুতিতে এ মতবাদের মাধ্যমে জীবনের 
সকল দিক ও বিভাগের সমস্যাসমূহের সমাধান 
করা সম্ভব হয় না। এখানে মতবাদটির বিভিন্ন 
বৈশিষ্ট্য তুলে ধরা হলো । 

১. বস্তুগত উপায়: উপাদানের মাধ্যমে উন্নতির 
প্রচেষ্টা; ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ৷ 
এ মতবাদ অনুযায়ী একমাত্র বস্তগত উপায়- 
উপাদানের মাধ্যমে মানুষ তার বাঞ্ছিত পূর্ণাঙ্ভাবে 
অর্জন করতে পারে । 

২. ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের প্রবস্তাগণের মতে, 
প্রাকৃতিক বিজ্ঞান যেমন- পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন 
শাস্ত্র ইত্যাদির মতই মানুষের আচরণ ও সমাজের 
কল্যাণের জন্য যে নীতিমালা ও আইন কানুনের 
প্রয়োজন তা একমাত্র পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও 
অভিজ্ঞতার মাধ্যমে রচনা করা সম্ভব । এর জন্য 
কোন ধর্মবিশ্বাস, নবী-রাসূল, প্রত্যাদেশ ইত্যাদি 
অপ্রয়োজন । 

এছাড়া সেকুল্যারের আরো কতগুলো মূলনীতি 
রয়েছে। সেগুলি নিম্নরূপ: 

(ক) রাষ্ট্র বা রাজনীতির সাথে ধর্ম যুক্ত থাকবে 
না। 

(খ) ধর্ম থাকবে ব্যক্তির একান্ত ব্যক্তিগত 
জীবনে | 

(গ) রাষ্ট্রের নীতি নির্ধাাণ ও পরিচালনায় 
কোনোভাবেই ধর্মকে বিবেচনা করা হবে না । 

(ঘ) মুসলিম বিশ্বে ধর্মনিরপেক্ষতা মানে 
ইসলামমুক্ত শাসন | 

(ড) ইসলাম থেকে রাষ্ট্র ও রাজনীতিকে সম্পূর্ণ 
পৃথক করা । 

ইসলাম ও ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের মধ্যে 
পার্থক্য 

মূলত ইসলাম একটি ধর্মীয় আদর্শ ও ধর্মীয় জীবন 
ব্যবস্থা । ধর্মহীনতা এর সাথে ইসলামের কোন 
সম্পর্ক নেই। এ মতবাদ ইসলামের বিপরীত 
মতবাদ । আরো একটু স্পষ্ট করে বলতে হয় 
ইসলামতো বটেই বরং কোন ধর্মই এ মতবাদ 
বিশ্বাস করে না। তাই এ মতবাদ শুধু ইসলামের 
বিপরীতমুখী মতবাদ নয় সকল ধর্মের সাথে 
সাংঘর্ষিক মতবাদ । আজ বিশ্ব মানবতার জন্য 
এক বড় অভিশাপ হলো ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ | এটি 
মানবতা বিধ্বংসী কালনাগিনী, যার বিষাক্ত 
ছোবলে সারা পৃথিবী আজ বিষদপ্ধ। সে যাই 


ফেব্রুয়ারি'১২ 


সহাবস্থান একেবারেই অসম্ভব । একজন মুসলমান 
একই সাথে সেকুল্যার হতে পারে না। যে 
সেকুল্যার সে ধর্মহীন, সে মুসলমান নয় । ইসলাম 
ও  ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের বিপরীত সম্পর্ক 
বিশদভাবে বর্ণনা দেওয়া এই ক্ষুদ্র পরিসরে সম্ভব 


নয়। 
বৈধ নয় কেন? 

ধর্ম হলো পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা । ইসলাম ধর্মে 
ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানসহ রাজনীতি, রাষ্ট্রীয় আইন- 
কানুন, বিচার ব্যবস্থা, অর্থনীতি, নৈতিকতা, ব্যক্তি 
ও পারিবারিক জীবন দর্শনের সকল নিয়ম-নীতির 
পূর্ণাঙ্গ সমাধান রয়েছে । এ কারণে মুসলিম 
হিসেবে ধর্মনিরপেক্ষতায় বিশ্বাস রেখে মুসলমান 
থাকার অধিকার ইসলামে নেই । মুসলমান থাকতে 
হলে আল্লাহর কিতাবের সকল বিষয়ের ফয়সালা 
বিশ্বাস করে তা মেনে চলতে হবে ৷ এখানে কিছু 
বিশ্বাস করা এবং কিছু মানার অধিকার নেই । 
যারা এরূফ করবে তারা মোনাফেকী ও কুফরের 
দলভুক্ত হবে । একজন ছাত্র কলেজে ভর্তি হয়ে 
যদি অধ্যক্ষের কিছু নিয়ম-নীতি ও আইন বিধান 
মানে এবং কিছু না মানে, আবার যেগুলো সে 
মানে না সেগুলো অন্যকেও না মানতে প্ররোচিত 
করে তবে সে কলেজের কিছু নিয়মনীতি মানলেও 
অধ্যক্ষ তার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নিতে বাধ্য 
হবেন । এমন হতে পারে যে, তিনবার হুশিয়ারী 
সংকেত দেওয়ার পর ৪র্থ বার তাকে কলেজ 
থেকে বহিষ্কার করবেন । তখন যদি সে অধিকার 
খাটাতে চায় যে, আমি তো কলেজের কিছু আইন 
মানি, আমাকে কেন বহিষ্কার করা হলো? 

এ প্রশ্নের উত্তর হলো এ কলেজে যারা ভর্তি হবে 
তারা কলেজের শৃঙ্খলার স্বার্থে তার সকল আইন 
মনে প্রাণে বিশ্বাস করে তা মেনে চলতে হবে । 
ঠিক তন্রুপ ইসলাম নামের আল্লাহর বৃহৎ 
প্রতিষ্ঠানে যারা ভর্তি হবেন তাদের পরিচয় হবে 
মুসলিম, কলেজের ছাত্র কলেজ কর্তৃপক্ষের কিছু 
আইন মেনে কলেজে থাকার অধিকার রাখে না 
তেমনি মুসলিম নাম ধারণ করে আল্লাহর বৃহৎ 
প্রতিষ্ঠানের কিছু আইন মেনে সেখানে থাকার 
অধিকার আল্লাহ রাখেননি । 

অতএব, মুসলিম পরিচয় দিয়ে কুরআনের কিছু 
আইন-কানুন বা বিধি-বিধান মেনে চলার পর তার 
সাথে ধর্মনিরপেক্ষতা বলতে যা বুঝায় তাতে 
বিশ্বাস করা ও তা সমাজে প্রতিষ্ঠা করার সংখ্বাম- 
আন্দোলন করার অধিকার ইসলামে নেই । এর 
জন্য আল্লাহর আদালতের ফয়সালা অনুযায়ী 
অবশ্যই কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হবে । 

সূরা বাকারায় আল্লাহ বলেন- তবে কি তোমরা 
কিতাবের কিছু অংশের উপর ঈমান রাখ, আর 


খবর নন তোমাদের কার্যকলাপ হতে? [সূরা আল- 
বাকারা : ৮৫] 

এ আয়াত থেকে সুস্পষ্টভাবে বুঝা যায়, সকল 
পর্যায়ে আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূল ্্জঈ-এর 
আনুগত্য ছাড়া আর কারো আনুগত্য করা যাবে 
না। অপরদিকে কিতাবের কিছু অংশ মানলেও 
চলবে না। এর জন্য কঠিন শাস্তি ভোগ করতে 
হবে । ধর্মনিরপেক্ষতা আল্লাহ ও রাসূল জ্জ-এর 
মাধ্যমে প্রবর্তিত হয়নি । এর উদ্ভাবক হলো 
অমুসলিম ব্যক্তিবর্গ । তাই মুসলমান হিসেবে 
তাদের অনুসরণ করার কোন বৈধতা নেই । 
মানবজীবন ব্যবস্থার সকল কিছুর ফয়সালা 
কুরআন ও সুন্নাহর মাধ্যমেই করতে হবে । এর 
বিকল্প কোন পথ যেহেতু আল্লাহ রাখেননি সেহেতু 
মুসলিম হিসেবে ধর্মনিরপেক্ষতায় বিশ্বাস করা 
এবং এ মতবাদ সমাজে প্রতিষ্ঠা করার জন্য 
জনগণকে প্ররোচিত করা চরম অন্যায় ও 
গোনাহের কাজ | এটা অবশ্যই আল্লাহর দৃষ্টিতে 
ক্ষমার অযোগ্য ৷ 

বস্তত সেকুল্যারিজম মতবাদ হচ্ছে একটি জঘন্য 
কুফরী মতবাদ । এ মতবাদ অনুসরণের 
ফলশ্রুতিতে পাশ্চাত্য সমাজ যে ভয়াবহ সমস্যার 
আবর্তে হাবুডুবু খাচ্ছে আমাদেরকেও সেই একই 
ধবংসাঅক পরিস্থিতির মধ্যে নিক্ষেপ করার জন্য 
এ দেশের তথাকথিত মুক্তচিন্তাবিদরা আদাজল 
খেয়ে নেমে পড়েছে । তারা প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর 
বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছেন । কারণ এ 
মতবাদের সাথে ইসলামের সাথে বিপরীত সম্পর্ক 
বিদ্যমান | ইসলাম ধর্মীয় বিধি-বিধানের মাধ্যমে 
মানুষের সার্বিক জীবন পরিচালনার কথা বলে । 
আর পক্ষান্তরে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ ধর্মকে শুধু 
ব্যক্তির মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখার কথা বলে। 
ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের সবকিছুই ইসলামের সাথে 
সাংঘর্ষিক । এ মতবাদ খোদাদ্রোহী ও কুফরী 
মতবাদ । এ আদর্শ অমুসলিমদের আদর্শ । একে 
বর্জন করা উচিত । আল্লাহর অপছন্দনীয় কোন 
আচার অনুষ্ঠান, কাজকর্ম, মতবাদ কিংবা চিন্তা- 
চেতনার ধারক বাহক ও আহ্বায়কদের পরিণাম 
সম্পর্কে নবী এ্ঞ্ট-এর একটি বিখ্যাত হাদীস 
উদ্ধৃত করে সমাপ্তি টানা হচ্ছে: “যে ব্যক্তি 
জাহিলিয়াতের দিকে আহ্বান জানাবে সে হবে 
জাহান্নামী । সাহাবাগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে 
আল্লাহর রসূল! নামায রোযা আদায় করা সত্তেও 
কি সে জাহান্নামী হবে? রাসুলুল্লাহ এ্ঞ্ট বললেন, 
হ্যা, নামাজ-রোযা আদায় করলে এবং নিজেকে 
মুসলমান বলে দাবী করলেও তাকে জাহান্নামেই 
যেতে হবে ।' [মুসনাদে আহমদ ও হাকেম] 


লেখক: শিক্ষক: জামেয়া ইসলামিয়া আজিজুল উলুম 


0) আত্তান্তহীদ ২৩ 


ম।হা।জী।ব।ন 


আধ্যাত্মিক জগতের রাহবার, হাকীমুল উম্মত 
হযরত আশরাফ আলী থানভী রহ.-এর সর্বশেষ 
খলীফা শাহ আবরারুল হক রহ.-এর তিরোধানের 
পর অনেকের মুখে নিরাশার সুরে উচ্চারিত 


ংলাদেশ সফর করবেন । ২৫ ফেব্রুয়ারী থেকে 
৫ মার্চ পর্যন্ত দশ দিন বাংলাদেশে অবস্থান 
করবেন । ঢাকা, সিলেট, কক্সবাজার ও চট্টগ্রামে 
তার প্রোগ্রাম । ২৯ ফেব্রুয়ারী বুধবার আছর থেকে 
এশা পর্যন্ত চকরিয়ায় মুফতী এনআম সাহেবের 


হয়েছিল, “এমন মুছলিহে উম্মত কি আর কখনো 
থবীকে আলোকিত করবেন?” কিন্তু আল্লাহ 


বালাগুল মুবীন মাদরাসায় বয়ান। ১ মার্চ 


তাআলার ওয়াদা তো সত্য! তিনি তো 
ছাদিকীন'-এর সাহচর্য গ্রহণের নির্দেশ দিয়ে 
প্রচ্ছন্রভাবে এ ওয়াদাই করেছেন যে, কিয়ামতের 
পূর্ব পর্যন্ত এ উম্মত কখনো যোগ্য রাহবার থেকে 
বঞ্চিত হবে না। তবে তীরা সাধারণের মাঝে 
আত্মগোপন করে থাকেন । তাদেরকে খোজে বের 
করতে হয়। বর্তমান পৃথিবী এমন এক যোগ্য 


বৃহস্পতিবার জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়ায় 
মাগবিরের পর ওলামায়ে কেরাম ও মাশায়েখে 
এযামের উদ্দেশ্যে খুছুছী বয়ান। ২ মার্চ বাদ 
ফজর সালানা জলসায় উমূমী বয়ান এবং 
পরামর্শসাপেক্ষে জুমার বয়ান । ৩ মার্চ সকালে 
জামিয়া মাদানিয়া ফেনীর বার্ষিক সভায় বয়ান । 
বাকি প্রোগ্রাম ঢাকা ও সিলেটে | আল্লাহ তাআলা 


রাহবারের সন্ধান পেয়ে ধন্য হয়েছে । তিনি হলেন 


যেন তার পদধুলিতে বাংলাদেশকে ধন্য করেন । 


পাকিস্তানের বিশ্ববিখ্যাত বুযুর্গ মাওলানা পীর 
যুলফাকার আহমদ নকশবন্দী (দা. বা.)। 


হযরতজি মাওলানা যুলফাকার আহমদ নকশবন্দী 
১৯৫৩ সালে পাকিস্তানের পাঞ্জাব প্রদেশের ঝং 


আমাদের ভাগ্য সুপ্রসন্ন হলে পূর্ব পরিকল্পনা ও 


জেলায় জন্মগ্রহণ করেন । তীর বর্তমান বয়স ৫৮ 


সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আগামী ২৫ ফেব্রুয়ারী তিনি 
ফেব্রুয়ারি'১২ 


বছর । তীর পিতামাতা খুবই দীনদার ও 


ইবাদতগ্ুজার ছিলেন । নামায, তিলাওয়াত ও 
রাত্রিজাগরণের প্রতি তীরা বিশেষভাবে যত্রশীল 
ছিলেন । হযরতজি তার আম্মা সম্পর্কে লিখেন, 
“আমার আম্মা নামায ও রোযার প্রতি বেশ 
যত্রশীল ছিলেন । আমার বয়স যখন তিন বছর, 
রাতের শেষ প্রহরে আম্মাজানকে বিছানায় না 
পেয়ে উঠে দেখতাম, তিনি শিয়রের দিকে 
জায়নামায বিছিয়ে তাহাজ্জুদ নামায পড়ছেন । 
আমি নামায শেষ হওয়ার অপেক্ষা করতাম ৷ 
নামাযশেষে তিনি হাত তুলে উচ্চ আওয়াজে 
কেঁদে কেদে দুআ করতেন । আমি আম্মাজানকে 
জীবনে আর কাউকে এতবেশি কাদতে দেখিনি । 
মাঝেমধ্যে তিনি আমার নাম ধরে দুআ করতেন । 
তখন আমি আনন্দে উদ্বেলিত হতাম |” [হায়াতে 
হাবীব-৭88] 

বরকতেই তার ছেলের নাম সমগ্র বিশ্বে আজ 
ধ্বনিত হচ্ছে এবং মানবতার রূহানী ইছলাহ ও 
তাযকিয়ার কাজ আল্লাহ তাআলা তার মাধ্যমে 
নিচ্ছেন । তার নিয়মিত পড়ালেখা স্কুল-কলেজেই 
হয়েছে । ১৯৭৬ সালে ডি.এস.সি. ইলেন্ত্রিক্যাল 
ইঞ্জিনিয়ারের ডিগ্রি অর্জন করে ইঞ্জিনিয়ারিং এর 
সঙ্গে জড়িত হয়ে যান। প্রথমে এপ্রেন্টিস 
ইলেন্ত্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার, এরপর এসিস্ট্যান্ট 
ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার এবং তারপর চীপ 
ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার পদে আসীন হন । কিন্তু 
জাগতিক শিক্ষার পাশাপাশি তিনি বিশেষ ব্যবস্থায় 
দীনী পড়ালেখাও করেন । নাযেরার পর কুরআন 
মজীদ হিফয করেন । প্রাথমিক দীনী বিষয়াবলী 
এবং উর্দূ ছাড়াও আরবী ও ফার্সি কিতাবাদি পাঠ 
করেন । তিনি যখন লাহোর ইউনিভারসিটিতে 
অধ্যয়নরত, তখন “উমদাতুল ফিকহ' কিতাবের 
লেখক নকশবন্দী সিলসিলার মশহুর বুযুর্গ হযরত 
মাওলানা শাহ যওয়ার সাহেবের সঙ্গে সম্পর্ক 
কায়েম করেন । তার কাছে তিনি “মকতুবাতে 
মুজাদ্দিদে আলফে ছানী” নিয়মিত পড়েন । তার 
ইন্তিকালের পর ১৯৭১ সালে তিনি মুরশিদে 
আলম খাজা গোলাম হাবীব মুজাদ্দেদী 
নকশবন্দীর হাতে বায়আত গ্রহণ করেন । ১৯৮৩ 
হন । সে সময় তিনি জামেয়া রহমানিয়া জাহানিয়া 
মণ্ডি এবং জামেয়া কাসেমুল উলুম মুলতান থেকে 
দাওরায়ে হাদীছের এ"যাযী সনদও অর্জন করেন । 
স্বীয় মুরশিদের ইন্তিকালের পর পরিপূর্ণরূপে 
দীনের খিদমতে নিয়োজিত হন। কয়েক বছর 
আমেরিকায় অবস্থান করেন ৷ এরপর স্থায়ীভাবে 
নিজের মাতৃভূমি পাঞ্জাবের ঝং জেলায় অবস্থান 
করেন । বর্তমানে কয়েকটি মাদরাসা তার 
পৃষ্ঠপোষকতায় পরিচালিত হয় । পঞ্চাশের অধিক 
রাষ্ট্রে তিনি নিয়মিত সফর করে ইছলাহ ও 
দাওয়াত-তাবলীগের খিদমত আঞ্জাম দিয়ে 
যাচ্ছেন | [মাহনামা আল-ফুরকান, মে-জুন, ২০১১] 
দারুল উলুম দেওবন্দ ও ওলামায়ে দেওবন্দের 
প্রতি তার রয়েছে অগাধ আস্থা ও ভালবাসা । তার 
রচিত প্রত্যেক কিতাব এবং বয়ানে আপনি 


_)॥ আত্তার্তহীদ ২৪ 


ম।হা।জী।ব।ন 
ওলামায়ে দেওবন্দের আলোচনা পাবেন । 


সে মাহফিলসমূহের চিত্রায়ন করে “মাসিক 


আকাবিরে দেওবন্দের আলোচনার সময় তিনি 


হযরত যুলফাকার সাহেবের বয়ান শুনে আমার 


তরজুমানে দেওবন্দ'-এর সম্মানিত সম্পাদক 


আবেগাপ্ুত হন এবং নিজেও কাদেন, 


মাওলানা নদীম আল ওয়াজেদী লিখেন, 


শ্রোতাদেরকেও কীদান । তিনি সবসময় বলেন, 


“দারুল উলুমের বরকতে দেওবন্দ এলাকায় 


তাদের কথা স্মরণ হয়েছে । নিঃসন্দেহে এটি 
কষ্টার্জিত যোগ্যতা নয়, বরং আল্লাহর বিশেষ 
দান । তিনি যাকে ইচ্ছা দান করেন ।” 


আকাবিরে দেওবন্দ তো হাবীবে খোদা ছাল্লাল্লাহু 


বছরের বার মাসই ইলমী ও দীনী ব্যক্তিত্বের 


আলাইহি ওয়াসাল্লামের ছাহাবায়ে কেরামের যিন্দা 


তিনি আরো লিখেন, “পীর সাহেব নতুন শিক্ষিত 


আগমন ঘটে । কিন্তু শায়খ যুলফাকারের আগমন 


শ্রেণীকে প্রভাবিত করার অশেষ যোগ্যতা রাখেন । 


নমুনা । দারুল উলুম দেওবন্দ সফরকালে ১১ 
এপ্রিল, ২০১১, সোমবার দারুল উলুম দেওবন্দের 
আসাতেযায়ে কেরামের উদ্দেশ্যে দপ্তরে 
এহতেমামে প্রদত্ত বয়ানে তিনি আবেগাপুত হয়ে 
বলেন, 

“হযরত মাওলানা কাসেম নানুতবী রহ.-এর অন্ত 
রে আল্লাহর প্রতি পূর্ণ এয়াকীন ছিল, যার কারণে 
আল্লাহ তাআলা তীর প্রতিষ্ঠানকে বিস্ময়কর 
কবুলিয়্যাত দান করেছেন । একদল লোক এখান 
থেকে তৈরি হয়ে পুরো পৃথিবীতে দীনের খিদমত 
আঞ্জাম দিচ্ছেন। এ দীনের নিসবতে 
আলহামদুলিল্লাহ পঞ্চাশের অধিক রাষ্ট্রে আমার 
সফর করার তাওফীক হয়েছে । আমি প্রাচ্যও 
দেখেছি, পাশ্চাত্যও দেখেছি । আমেরিকায়ও 
গিয়েছি, আফ্রিকায়ও গিয়েছি । এমন দেশেও 
যাওয়ার সুযোগ হয়েছে, যেখানে বছরে ছয় মাস 
দিন ও ছয় মাস রাত | এমন দেশেও গিয়েছি, 
যেখানে সাইবেরিয়ার বরফই বরফ | ওযু করতে 
হলে বরফ ভেঙ্গে করতে হয়, বরফের উপরেই 
নামায পড়তে হয় । এমন দেশেও গিয়েছি যেখানে 
ঘর, ঘরের দেয়াল ও ছাদ সবখানেই বরফ । 
খাবারের ট্রে নিয়ে আসলে তা মুহুর্তে বরফে 
পরিণত হয়ে যায় । টুরিস্টরা লক্ষ লক্ষ ডলার ব্যয় 
সেখানে যায় । এমন দেশেও গিয়েছি, যেখানে 
বছরের এক দিন সূর্য ডুবতে এসে আবার সেখান 
থেকে উদিত হয় । বিজ্ঞানীরা সর্বসম্মতভাবে এ- 
স্থানকে পৃথিবীর শেষপ্রান্ত (7170 ০1 1০ 
৬০114) হিসেবে চিহ্নিত করেছে। এত দেশে 
সফর করে অধম এ সত্যটি উদ্ঘাটন করেছে যে, 
যেখানেই গিয়েছি, পূর্ব থেকে ওলামায়ে 


ছিল সম্পূর্ণ আলাদা ঘটনা । যদি বলা হয়, তিনি 
এমনভাবে এসেছেন, যেমন মরুভূমির কঠিন 
উত্তাপে শীতল সমীরণ প্রবাহিত হয়ে হৃদয় ও 
আত্মাকে সতেজ ও সজীব করে তুলে, তাহলে 
মোটেই অতিরঞ্জন হবে না। ব্যক্তিত্্র দুর্ভিক্ষের 
এ-যুগে হযরত মাওলানা যুলফাকার আহমদ 
পক্ষ হতে অনাকাজিফষত নেয়ামত । তিনি এ 
উম্মতের এক জীবন্ত মু'জিযা। তাকে দেখে 
আল্লাহর ইয়াদ তাজা হয়, তার কথা শুনে অন্তরে 
ইশকের জ্বলন ও দহন শুরু হয় । এটি শুধু আমার 
কথা নয়। বরং উক্ত চারদিনে যারাই কোনো 
একটি মুহূর্ত তার সানিধ্যে কাটিয়েছে, কিংবা 
দিলের কানে তার বয়ান শুনেছে, তাদের প্রায় 
প্রত্যেকের মুখেই একই কথা । নিঃসন্দেহে কোনো 
যুগ আল্লাহর নেক বান্দাদের থেকে খালি থাকে 
না। আল্লাহ তাআলা যার মাধ্যমেই চান বড় 
থেকে বড় খিদমত নিয়ে থাকেন । নিকট অতীতে 
ইছলাহের যে-কাজ সায়্যিদূত তায়েফা হযরত 
হাজী এমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী রহ. করেছেন, 
তার পর হযরত কাসেম নানুতুবী রহ., হযরত 
রশীদ আহমদ গঙ্গোহী রহ., হাকীকুল উম্মত 
আশরাফ আলী থানভী রহ., শায়খুল হিন্দ মাহমুদ 
হাসান দেওবন্দী রহ., হযরত শায়খুল ইসলাম 
হুসাইন আহমদ মদনী রহ. এবং তাদের খলীফারা 
করেছেন, সে একই কাজ আজ পীর যুলফাকার 
সাহেব করে যাচ্ছেন |” 

হযরতের বয়ান খুবই হৃদয়স্পর্শী । তার বয়ানের 
একটি বড় বৈশিষ্ট্য হল, তিনি সাধারণ কথাকে 
এমন আবেদনময় করে উপস্থাপন করতে পারেন, 
যা শ্রোতাদের অন্তরকে আলোড়িত না করে পারে 


দেওবন্দের কোনো না কোনো রূহানী সন্তানকে 
দীনের খিদমত করতে দেখেছি |” [খুতবাতে হিন্দ- 
১/২২৪] 

হযরতজি যুলফাকার আহমদ নকশবন্দী (দা.বা.) 
সারা বছর দেশে দেশে ঘুরে বেড়ান । প্রতিবছর 
হজ্জের মৌসুমে মক্কা মুকাররামা ও মদীনা 
মুনাওয়ারায় তার ইছলাহী মাজালিস অনুষ্ঠিত হয় । 
দাওয়াতের নিসবতে তিনি রমজানের শেষ দশদিন 
স্বীয় খলীফা ও মুরীদদের একদল নিয়ে আফ্রিকার 
জাম্ষিয়ায় ই'তিকাফ করেন । ইংরেজি ভাষায় তিনি 
খুবই পারদর্শী । ফলে উচ্চশিক্ষিত মহলে তাদের 
ভাষায় দীনের দাওয়াতকে হৃদয়গ্রাহী করে 
উপস্থাপন করার অসাধারণ যোগ্যতা তিনি 
রাখেন । তীর কণ্ঠে তেজ নেই, কিন্তু আবেদন 
অনেক বেশি । 

২০১১ এর এপ্রিলে তিনি হিন্দুস্তান সফর করেন । 
দারুল উলুম দেওবন্দে অবস্থান করেন চারদিন । 
সে-সময় তিনি কয়েকটি মাহফিলে বয়ান করেন । 


ফেব্রুয়ারি'১২ 


না। 


তার অধ্যয়ন সুবিস্তৃত, পর্যবেক্ষণ সুগভীর | তিনি 
পাশ্চাত্য সভ্যতার দৃশ্য স্বচক্ষে দেখেছেন এবং 
এর রোগ ও কদর্যতা সম্পর্কে সম্যক জ্ঞাত। 
দীনী তা'লীমের বরকতে সেই রোগের চিকিৎসাও 
তিনি ভালো জানেন | এ-কারণেই তার মুরীদ ও 
শিষ্যদের মধ্যে এক বৃহৎ অংশ ডাক্তার, 
ইঞ্জিনিয়ার এবং পার্থিব শিক্ষায় শিক্ষিত লোক । 
বড় বিস্ময়কর ব্যাপার হল, জাগতিক শিক্ষায় 
শিক্ষিত সমাজ যে-পরিমাণে তার সঙ্গে সম্পৃক্ত 
হচ্ছে, ঠিক সে-পরিমাণে দীনী শিক্ষায় শিক্ষিত 
লোক তথা ওলামায়ে কেরামও তার ছায়াতলে 
আশ্রয় গ্রহণ করছে ।” [মাহনামা আল-ফুরকান, মে-জুন, 
২০১১] 

হযরতের বয়ান “দওয়ায়ে দিল” এর স্‌ 
গুজরাতের মাওলানা ছালাহুদ্দীন সাইফী লিখেন, 
“হযরত আপাদমস্তক সুন্নাতের বাস্তব দৃষ্টান্ত, 
হযরতের পুরো জিন্দেগী নববী আদর্শের উজ্জ্বল 
নমুনা । তার বয়ানের চমৎকার বৈশিষ্ট্য হল, তা 
সর্বস্তরের শ্রোতাদের অন্তরকে অজান্তেই 
বিমোহিত করে, চোখে গুনাহের উপর অনুতাপের 
অশ্রু বইয়ে দেয়, কেউ কেউ আত্মনিয়ন্ত্রণ হারিয়ে 
ফেলে চিৎকার জুড়িয়ে দেয় এবং মজমায় এক 
অপার্থিব তন্ময়তা ও মোহময়তার অবতারণা হয় । 
কুরআন ও হাদীছের ইস্তিদলালের অভিনব 
আন্দায, চিত্তগ্াহী ঘটনাবলীর বর্ণনা এবং 
আমলের প্রতি প্রাণোদ্দীপক আলোচনা সত্যিই 
বিরল । তাঁকে দেখে অন্তরে এ ধারণা জন্মায় যে, 
যখন রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 
একজন উম্মতের এ অবস্থা, তো স্বয়ং রাসূল 
ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাহবৃবিয়্যাতের 
কী অবস্থা হবে! যখন তার একজন উম্মত এতো 
বা-কামাল, তো স্বয়ং তিনি কত বা-কামাল 
হবেন!” [দওয়ায়ে দিল] 


হযরত নদীম আল-ওয়াজেদী লিখেন, “হারচে 
আয দিল খায়যদ বর দিল রীযদ' (যা দিল থেকে 
বের হয়, তা দিলেই প্রোথিত হয়)-এর জলন্ত 
প্রমাণ হযরতের বয়ানেই পেয়েছি। যে-কথা 
বারবার কিতাবে পড়েছি, সারা জীবন শুনেছি, সে- 


হযরতের অনেক বয়ান শুনে ও অনেক কিতাব 
অধ্যয়ন করে একথা নিশ্চিতভাবে বলতে পারি যে, 
তাযকিয়া ও আত্মশুদ্ধি, ইশকে খোদা ও ফিকরে 
আখিরাত - যা মানবজীবনের একমাত্র মাকছাদ - 
এর প্রতি সচেতনতা সৃষ্টির জন্য হযরতের 


কথা যখন হযরতের মুখে শুনলাম, সম্পূর্ণ নতুনই 


প্রত্যেকটি কিতাবই অনন্য ও অদ্বিতীয় ৷ হযরতের 


মনে হলো । তার আওয়াজের মধুরতা ও দিলের 
ইখলাছ শ্রোতাদেরকে গভীরভাবে আকৃষ্ট করে । 
বয়ান অনেক শুনেছি, কিন্তু এমন সুবিন্যস্ত, 
সময়োপযোগী ও মর্মস্পর্শী বয়ান খুব কমই 


সব কথাই অতিরঞ্জন ও বাহুলমুক্ত, গোছালো ও 
সুবিন্যন্ত, সময়োপযোগী ও হৃদয়গ্রাহী । আপনি 
যে কোনো বয়ান শুনেন কিংবা যে কোনো কিতাব 
পড়ে দেখেন, অজান্তেই আপনার হৃদয় 


শুনেছি তার বয়ানে হাকীমুল উম্মত থানভী রহ.- 


আলোড়িত ও আন্দোলিত হতে থাকবে । 


এর ঝলক ফুটে উঠে, যা আমরা কানে শুনিনি । 


নদীম আল-ওয়াজেদী লিখেন, “সাধারণভাবে 


তবে তীর একনিষ্ঠ শাগরিদরা অক্লান্ত পরিশ্রমের 


তাছাওউফ সম্পর্কে ভুল ধারণা ছড়িয়ে আছে। 


মাধ্যমে লিখে আমাদের জন্য রেখে গেছেন । 
নিকট অতীতে হযরত হাকীমুল ইসলাম কারী 
তৈয়ব সাহেব রহ.-এর তাকরীর ছিল গতিময়তা, 
তাৎপর্য ও হদয়গ্রাহিতার বিবেচনায় অদ্বিতীয় । 


কেড কেড বলেন, তাছীওডউফের মাকছাদ শুধু 
যিকির । আবার কেউ বলেন, তাছাওউফ হল 


মুরাকাবা, মুজাহাদ ও কষ্ট-ক্লেশের নাম । এটি 
তাছাওউফ সম্পর্কে বড় ভুল ধারণা । 


| তাত্তার্তহীদ ২৫ 


ম।হা।জী।ব।ন 
তাছাওউফের আসল মাকছাদ হল “তাযকিয়ায়ে 


এবং কলবের ইছলাহ ও বিনির্মাণ | ... হযরত 


নফস বা আত্মশুদ্ধি । আল্লাহ তাআলা ইরশাদ 
করেন, 


৫ ০০ 


[9 ক ৬০ 5 শ১3$৯ 
“এ ব্যক্তি সফলকাম, যে নিজের আত্মাকে 


পরিশুদ্ধ করেছে ।” অন্যত্র আল্লাহ তাআলা 
৪৫55 ৪৫০৮ এরা (এট 


[129,501 
“আর তিনি (রাসূল) তাদেরকে কুরআন ও 
জ্ঞানের কথা শিক্ষা দেন এবং তাদেরকে পরিশুদ্ধ 
করেন |” শরীয়তের পরিভাষায় “তাযকিয়া” বলতে 
উদ্দেশ্য এই যে, মানুষের যেমন যাহেরী কিছু 
আমল থাকে এবং সে সম্পর্কে আল্লাহর আদেশ- 
নিষেধও রয়েছে । যেমন- নামায, রোযা, হজ্জ, 
যাকাত ইত্যাদি আদায় করা এবং মিথ্যা, 
মদ্যপান, চুরি, ব্যভিচার, গীবত ইত্যাদি থেকে 
বেঁচে থাকা | তেমনি মানুষের বাতেন তথা কলব 
সম্পর্কিত কিছু বিধি-নিষেধও রয়েছে । সে বিধি- 
নিষেধ মেনে চলাও ওয়াজিব । যেমন- অন্তরে 
ইখলাছ, তাওয়াযু, তাওয়াক্ুল, ছবর ইত্যাদি 
পয়দা করা এবং তাকাব্বুর, রিয়া, হাসাদ, বিদ্বেষ 
ইত্যাদি থেকে অন্তরকে মুক্ত করা । তনুধ্যে 
প্রথমটিকে বলা হয় “আখলাকে ফাযেলা” বা ভালো 
চরিত্র, এবং দ্বিতীয়টিকে বলা হয় “আখলাকে 
রযীলা" বা মন্দ চরিত্র" । তো মাশায়েখে কেরামের 
কাজ ও দায়িত্ব হল, স্বীয় মুরীদ ও শিষ্যদের অন্ত 
রে ভালো চরিত্রের বারি সিঞ্চন করা এবং মন্দ 
চরিত্রের মুলোৎপাটন করা । এর নামই তাষকিয়া 
বা তাছাওউফ | ইসলামী জীবনব্যবস্থায় 
তাযকিয়ার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা কোনো 
অজানা বিষয় নয় ৷ আকায়িদ, ইবাদাত, আখলাক 
ও মুআমালাতসহ মানবজীবনের সকল বিভাগে 
এর প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃত ও অপরিসীম |” 
“ তাছাওউফ ও সুলুকের তা'লীমও অতীব 
জরুরী । এ তা'লীমের কারণে মুরীদের জীবনে 
চমৎকার পরিবর্তন দেখা ঘটে ৷ আল্লাহর সঙ্গে 
তাআলুক সুদৃঢ় হয় ৷ তার মধ্যে সুন্নাতের ছহীহ 
জযবা সৃষ্টি হয় । তার ব্যক্তিগত জীবন, চরিত্র ও 
লেনদেন শরীয়তের গপ্তির মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে 
যায়। পরকালের কামিয়াবির চেতনা এবং 
দুনিয়াবিমুখতা তার অন্তরে গভীরভাবে প্রোথিত 
হয় এবং মাখলুকের কল্যাণসাধনের জযবা এত 
প্রবল হয় যে, আল্লাহর মাখলুককে অন্যায়ভাবে 
কষ্ট দেওয়া তো দুরের কথা, এর কল্পনা করতেও 
তার হৃদয় কেপে উঠে । তার মধ্যে জেগে উঠে 
সম্পূর্ণ এক নতুন ও নিখুত ব্যক্তিত্ব । 
সুলুক ও মা'রেফাতের যত সিলসিলা বিদ্যমান, 
সবার মাশায়েখে কেরাম একটি কাজই করেন, 
আর তা হল, মানুষের হদয়জগত আবাদ করা 
এবং তাদেরকে আল্লাহর নিকটবর্তী করার চেষ্টা 
করা । প্রত্যেক সিলসিলার আন্দায ও পদ্ধতি 
ভিন্ন । কিন্ত যে মৌলিক বিষয়টি সকলের মধ্যে 
বিদ্যমান তা হল, সর্বদা আল্লাহর ভয় ও স্মরণ 


ফেব্রুয়ারি'১২ 


পীর ফকীর যুলফাকার নকশবন্দী এই ইছলাহী 
মিশন নিয়েই সমগ্র পৃথিবীতে ঘুরে বেড়ান এবং 
ঘুমিয়ে পড়া হৃদয়গ্ুলোকে জাগ্রত করার চেষ্টা 
করেন । ছহীহ মাদারেসের মাকছাদে আছলী হল, 
যাহের ও বাতেনের পরিশুদ্ধি। দারুল উলুম 
দেওবন্দের প্রতিষ্ঠাতা ও তাদের যোগ্য 
উত্তরসূরীদের দৃষ্টি এর উপরই নিবদ্ধ ছিল । এ- 
কারণেই দারুল উলুম দেওবন্দের আকাশ-বাতাস 
যেমন কালাল্লাহ, কালার রাসূল দ্বারা গুঞ্জরিত হত, 


এজেন্সির নীতিমালা 


গসর্বনিয় পাচ কপির এসেন্সি দেওয়া 
হয়। 

প্রতি ১০ কপিতে একটি সৌজন্য কপি 
দেওয়া হয়। 

অর্ডার পেলে পত্রিকা ভিপিএল-যোগে 
পাঠানো হয় । 

৬১০ কপির নিয়ে ডাক-খরচ এজেন্সি 


তেমনি গুর্জরিত হত 'আল্লাহ-আল্লাহ' যিকির 
দ্বারাও । দীরুল উলুমের এক যুগ এমন 
অতিবাহিত হয়েছে, যখন শাইখুল হাদীছ থেকে 
শুরু করে দারোয়ান পর্যন্ত সকলেই 
রাত্রিজাগরণকারী, ইবাদতগুজার ও তাহাজ্জুদের 
পাবন্দ ছিলেন 1...” [মাহনামা আল-ফুরকান, মে-জুন, 
২০১১] 

হযরতের বয়ানের সংকলন ও স্বহস্তে লিখিত 
কিতাব (উর্দু ও ইংলিশ)-এর সংখ্যা প্রায় 
পঞ্চাশের উর্ধে । তন্মধ্যে কয়েকটি বইয়ের 
তালিকা এখানে পেশ করা হল । ১. বা-আদাব 
বা-নছীব । ২. তাছাওউফ ওয়া সুলুক | ৩. রূস কা 
সফরনামা | ৪. মাওত কী তৈয়ারী | ৫. ইশকে 
ইলাহী । ৬. ইশকে রাসূল । ৭. যুবদাতুস সুলুক | 
৮. নামায কে আসরার ওয়া রুমুয | ৯. হায়া 
আউর পাকদামনী | ১০. কলবে সলীম | ১১. 
এযদেওয়াজী জিন্দেগী কে সুনহারী উদ্ভুল। ১২. 
কুরআন মজীদ কে আদাবী আসরার ওয়া রুমূয । 
১৩. যালযালা । ১৪. দাওয়ায়ে দিল । ১৫. সুকুনে 
দিল । ১৬. তামান্নায়ে দিল । ১৭. পরীশানিউ কা 
হল । ১৮. মাকতুবাতে ফকীর | ১৯. খৃতবাতে 
ফকীর | ২০. মাজালিসে ফকীর (৫ খণ্ড) | 21. 
1:06 101 £১11911. 22. ৬/15001]) 01016 
999191. 23. 1,0৮৪ 101 00০ 1৬193391190]. 
24.1118561105 8010995 09111078] 4১519. 
25. 0০019. 001 0709. 17981 26. 
0০001790610105 01 1)110115. 27. 1076 
13210690013 0115181]. 28. 01150610115 
1151005. 

সুখের ব্যাপার হল, হযরতের অধিকাংশ বই ও 
বয়ান সহজে ইন্টারনেটে পাওয়া যায় । তার জন্য 
এ ওয়েবসাইটগুলো ব্রাউজ করুন : 

1. অচ্মঞ.18011007911098610905.001 

2. আগমড/.0898%4ড/01015. 
3.17009://1180098011.5991015.00107 

4. 17000://57ত/.110191998115.5011 

5. জাচঞড/.30101011010100.001) 

6. 11003://91299011.0010) 

আল্লাহ তাআলা হযরতের জযবাত ও খিদমাতকে 
কবুল করুন, তার জীবনে বরকত দান করুন । 
আর আমাদেরকে যথাযথভাবে উপকৃত হওয়ার 
তাওফীক দান করুন । আমীন 


অনুবাদক : প্রাবন্ধিক, কলামিস্ট ও ফাযিল জামিয়া 
পটিয়া, চউথাম 


বহন করবে । 

৬ এজেন্সির জন্য অগ্রিম বা জামানাত 
পাঠাতে হয় না। 

মাসের যেকোনো দিন পত্রিকার সংখ্যা 
বৃদ্ধি করা যায়। 

 এজেন্টগণকে ৩০% কমিশন দেওয়া 
হয়। ৫০ কপির ওপরে এজেন্সির 
কমিশন বাড়ানো হয় । 

* পরিবহন ও কুরিয়ারের ক্ষেত্রে মূল্য 
অগ্থিম পরিশোধ করতে হয় । 


অর্ডার বা সরাসরি অফিসে নগদ টাকা 
প্রদান করতে হবে । 


গ্রাহকের কপি কেবল রেজিস্ট্রার ডাক- 
যোগে পাঠানো হয় । 


দেশে বার্ষিক গ্রাহক-চাদা ২৫০ টাকা । 
দেশের বাইরের বার্ষিক গ্রাহক-চাদা 
নিয়রূপ: 
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কিংবদন্তী সাহাবি জাফর 


2)  তয়্যার ঞুক্ট-এর অনবদ্য 


ভাষণ : ইতিহাসের দলিল 


খন্দকার মুহাম্মদ হামিদুল্লাহ 


তাই সিরিয়ার তৎকালীন সমর -_হাফেজ ইবনে 


জীর্ণ জনপদে অসহায়ত্বের নিঃস্বতায় উচ্চকিত 
হয়েছিল ইসলামের আওয়াজ | বেশ অপরিচিতই 


ংশীদার সাব্যস্ত না করি। শুধু যেন তারই 


হাজার যার নাম 'আসহামা” বলে উলেখ করেছেন, 
ইসলামের এই কাফেলাকে বেশ কৌতুহলী হয়ে 


ঠেকেছিল সে আহ্বান । তবে এ ছিল দশদিক 


ইবাদত করি, আদেশ দিলেন নামায কায়েম, 
যাকাত আদায় ও রোযা পালনের । সুতরাং আমরা 


ডেকে পাঠালেন দরবারে ৷ দেশ ছাড়ার কারণ 


থেকে ছুটে আসা ধ্বনি-প্রতিধবনির এক বহুমুখী 
অনুরণন | যে ধ্বনিতে জীবনের রাজপথে ছুটে 


জানতে চাইলেন । 


তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করি । আল্লাহর পক্ষ 
থেকে তিনি যা নিয়ে এসেছেন তার অনুসরণ 


বিখ্যাত সাহাবি হযরত জাফর তৈয়্যার দীড়িয়ে 


চলা ক্রান্ত মুসাফিরের জন্য ছিল নতুন আলোর 
পয়গাম ॥ 
যেসব ভাগ্যবান নিজের শ্রবণেন্দ্রীয় থেকে 


গেলেন । হযরত জাফর তীর ভাষণে জাহেলি 
যুগের বাস্তব চিত্র, ইসলামি মূল্যবোধসমূহের 


করছি । অতএব, এখন আমরা কেবল-ই আল্লাহর 
ইবাদত করে থাকি । শিরক (েহুত্ববাদ) থেকে 
বিরত থাকি, বৈধকে বৈধই মনে করি এবং 


নকশা এত নিপুনভাবে এঁকেছিলেন যে, এ ভাষণ 


হঠকারিতার মোটা পর্দাটা সরিয়েছিলেন....এই 
ধ্বনি বহুদূর থেকেও তাদের কর্ণকৃহরে পৌছে 


অনন্য বিশিষ্টতায় কালজয়ী দৃষ্টান্ত হয়ে যায়। 
আরবি সাহিত্যের এক সুন্দরতম পুষ্পস্তবক এবং 


গেছে আপন সুরে-স্বমহিমায় । ইসলামের 
কাফেলা এগিয়ে চলল; সমান্তরালে তার সূর্য 


ইসলামের ইতিহাসে এক অনবদ্য দলিল হিসেবে 
পরিগণিত হয়। এর প্রকৃত স্বাদ তো মূলত: 


উঠতে থাকল উর্ঘাকাশে । যে ভূখণ্ডে ইসলামের 
আওয়াজ উথিত হয়েছিল সেখানে তখনও “পরের" 
দাপট ছিল পুরোদস্তর । ইসলামের কাফেলায় 
শামিল হওয়া জনতা তখনও অসহায়, নগণ্য । 
তাদের মধ্যে এমন বহু লোক ছিল যারা 
নিম্পেষিত হতে হতে জীবনপ্রদীপ নিভে গিয়ে 
শহীদ হয়ে গেছেন । এমন লোকও ছিল যাদের 
সর্বস্ব লুগ্ঠিত হয়েছে । ছিল এমনও আদম সন্তান 
যারা অনলবর্ধা আকাশতলে তৃষ্তায় ছটফট 
করেছে । যারা উত্তপ্ত মরুবালুকার কড়াইতে ভাজা 
হয়েছেন । কিন্তু যুলুমের কোনো বিভীষিকা, শক্তির 
কোনো গর্জন তাদের হৃদয় থেকে ইসলামের 
ভালোবাসা ছিনিয়ে নিতে পারে নি। কম্পিত 
ঠোটে “আল্লাহু আহাদ*র সেই প্রত্যয়ী উচ্চারণ- 
দৃঢ়তায় কোনো ছেঁদ পড়েনি । তাওহীদের সেই 
শ্বাশত ঘোষণাই যেন আরো বেশি শক্তিতে 
উচ্চারিত হয়েছে তাদের কণ্ঠে । 

পুরো আরবভূখণ্ড যখন তাদের জন্য সংকুচিত 
করে ফেলা হয়, শক্রতো বটেই সারাজীবনের প্রিয় 
বন্ধুও যখন জিঘাংসায় উম্মত্ত_তখন এই 


আরবি ভাষায়! কিন্তু বাংলাতে এ-ভাষণের শুরুর 
ং₹শ অনেকটা এরূপ__ 
“মান্যবর রাষ্ট্রপতি! আমরা জাহেল ছিলাম । 
প্রতিমাকে পুজো দিতাম | মৃত প্রাণী আমাদের 
আহার্য ছিল। অশ্লীলতায় ডুবে থাকা ছিল 
আমাদের চিরায়ত ও স্বাভাবিক (1) প্রবণতা । 
আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করতে এতটুকু পরোয়া 
ছিল না আমাদের । প্রতিবেশীর সাথে চরম 
দুর্ব্যবহার ছিল নিতান্ত মামুলি ব্যাপার | দুর্বলকে 
সবল কর্তৃক গ্রাস করে নেওয়া খুবই সচরাচর 
একটি নিয়ম ছিল আমাদের মাঝে । আমরা যখন 
এমন বর্বরতার ডুবে গিয়েছিলাম যে, আল্লাহ খোদ 
আমাদের মধ্য থেকে একজন রাসুল পাঠালেন । 


অবৈধকে সর্বোতভাবে প্রত্যাখ্যান করি । 

ফলে যা হবার তাই হয়েছে! আপন সম্প্রদায় 
আমাদের শক্রতে পরিণত হয়েছে । তারা 
আমাদের উপর নানা প্রকারের নিপীড়ন 
চালিয়েছে, আমাদের জীবনকে বিপন্ন করে 
তুলেছে । বিভিন্ন পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়েছে 
আমাদের | তারা চায় আমরা যেন বুঝে শুনে 
আবারও প্রতিমা পুজা শুরু করে দেই । পুনরায় 
আবিলতা ও পাপের নর্দমায় অবগাহন করি । 
সেসব কুসংস্কার ও অর্থহীন কর্মকাণ্ডে পুনর্বার 
প্রবৃত্ত হই... এভাবে তাদের নির্যাতন যখন আকাশ 
স্পর্শ করল, আমাদের জীবন-জগত ও ভূবন 
সঙ্কুচিত করে দেয়া হল; আমরা আর আমাদের 
ধর্মের মাঝখানে তারা বাধার প্রাচীর হয়ে দীড়াল, 
তখন আমরা আপনাদের দেশের উদ্দেশে বেরিয়ে 
পড়ি । আপনাদের প্রতিবেশি হিসেবে থাকার 
বিষয়টিকে নিজেদের জন্য স্থির করি; সবকিছু বা 
সবার মধ্য থেকে কেবল আপনাদেরকে স্রবকে 
বেছে নিয়েছি ।' 


এমন নবী যার, বংশগত আভিজাত্য, কৌলিন্য, 
সততা ও সত্যবাদিতা, বিশ্বস্ততা ও নৈতিক 
পবিত্রতা ইত্যাদি সবকিছু সম্পর্কে আমরা পূর্ণ 
ওয়াকিবহাল ছিলাম । তিনি আমাদের মহান 
রবের একত্ববাদে বিশ্বাস স্থাপন ও অভিন্ন 
মা'বুদের ইবাদতের আহ্বান জানালেন ৷ আমরা 


ভাগ্যবান কাফেলার একটি দল পথ ধরল 
সিরিয়ার | 

মাতৃভূমির সাথে মানুষের সম্পর্ক নাড়ির । এ 
ভালোবাসা স্বভাজাত | যার সাথে শৈশবের স্মৃতি, 
দূরত্ত কৈশোরের দস্যিপনা, যৌবনের রঙিন মুহূর্ত 
জড়িয়ে থাকে । তাকে ছেড়ে কোথাও গিয়ে স্থির 
বসবাস কেবল অস্বাভাবিক আবেগের কারিশমা | 


ফেব্রুয়ারি'১২ 


প্রতিমার পূজা করতাম তিনি একবাক্যে তাদের 
ত্যাগ করতে দ্যর্থহীন নির্দেশনা দিলেন । তাগাদা 
দিলেন_ সত্যনিষ্ঠা, আমানতদারিতা, 
আত্মীয়তার সম্পর্ক সুরক্ষা, প্রতিবেশীর সাথে 
সদ্যবহার, দুঙ্কর্ম পরিহার, বিবাদ, প্রতিহিংসা আর 
রক্তপাত থেকে সরে আসার । আমাদের তিনি 
নির্দেশে দেন, যেন আল্লাহর সাথে কাউকে 


এ-ছিল সত্যের সেই মহিমান্বিত উচ্চারণ যা হৃদয় 
থেকে উৎসারিত হয়েছিল । 


লেখকঃ: শিক্ষক, কলামিস্ট ও ভাষ্যকার 
112771191/11/100 1 0))/2/190. ০977 


এবং বিত্ঞাপন দিয়ে 
সহযোগিত করভ্ন ॥ 


| 
| 
| 
| 
ূ আহ্বান করুন 
| 
| 


আমাদের শঞ্রু 


মুহাম্মদ সাদিক হুসাইন 


মধ্যপ্রাচ্যের বিষফৌড়া ও মুসলিম আরব 
অধিবাসীদের চিরশক্র ইসরাইলের জনৈক মন্ত্রী 
১৯৬৭ ইং সালের ভয়াবহ ঘটনা সম্পর্কে মন্তব্য 
করতে গিয়ে বলেন, 'আরবরা বই-পুস্তক পড়ে না, 
অধ্যয়ন করে না। তারা যদি পড়তো, জুন মাসের 
পাঁচ তারিখ সকালে ইসরাইল যা ঘটিয়েছে তাতে 
বিস্মিত হতো না।' তার এ মন্তব্যের নেপথ্যে 
অনেক অন্তরর্নিহিত রহস্য থাকতে পারে । তবে 
এর একটি প্রকৃষ্ট ব্যাখ্যা হচ্ছে, মধ্যপ্রান্তে 
ইসরাইল তথা ইহুদীদের ভবিষ্যত পরিকল্পনা 
সম্পর্কে ইতোমধ্যেই অনেক বই-পুস্তক 
বেরিয়েছে । বিশেষ করে ইহুদীদের গোপন 
তথ্যসম্বলিত নথিপত্র 'জিও*স প্রটোকল' (09৮3 
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থাকে, কোন পাঠকই খুলে তাকায় না । বই লিখে 
বা সাহিত্যচর্চা করে সম্মানজনকভাবে জীবনযাপন 


মুদ্বণব্যবস্থায় ইদানিং যেসব আধুনিক যন্ত্রপাতি, 
সুযোগ-সুবিধা ও মাধ্যম বেরিয়েছে তার 


করছে এরকম লেখক আমাদের সমাজে নিতান্তই 
অল্প । বিশেষ করে ইসলামী ভাবধারায় যারা 
লেখালেখি করেন ৷ আবার অনেককে দেখা যায়, 
বই ছাপানোর পর সেই বই বিক্রি করে 
ছাপাখানার খরচও তুলতে পারে না। কারণ, 
আমরা খুব কম পড়েই বই লিখতে শুরু করি । 
অথচ কিছুদিন আগের ঘটনা, জনৈক মার্কিন 
গল্পকার তার একটি গল্প থেকেই আয় করেছে দশ 
মিলিয়ন ডলারেরও বেশি । পশ্চিমা লেখকরা 
তাদের সিডি সংস্করণ, ইন্টারনেট সংস্করণ, 
প্রিন্টেড স্স্করণ ইত্যাদি নামে একেকটি বই 
থেকে যে হারে আয়-উপার্জন করছে তা আমরা 
সাধারণ মুসলমানরা কল্পণাই করতে পারবো না । 
এখানে আমার উদ্দেশ্য লেখালেখি করে টাকা 
রোজগার করার কৃতীত্ব বোঝানো নয়; বইয়ের 
মান, গ্রন্থিত গবেষণার উন্নত মাত্রা, বইয়ের 
মলাটে বর্ণিত গল্প-কাহিনী বা উপন্যাসের 
কোয়ালিটি নিয়েই কথা হচ্ছে এখানে ৷ বলাই 
বাহুল্য, লেখার মান থাকলে, বইয়ের পরতে 
পরতে যদি প্রাণ থাকে, তাহলে সে লেখা ও বই 
অগণিত পাঠককে চম্বকের মত আকর্ষণ তো 
করবেই, যেখানে মধু থাকবে সেখানে মৌমাছি না 
এসে পারে না । আমি নিজে লক্ষ্য করেছি, অনেক 
পাঠক কোন কোন লেখকের লেখা পথ্গশ টাকা 
মুল্যের বই কেনার জন্য একশ টাকা গাড়ি ভাড়া 
দিয়ে সেই বই সংগ্রহ করতে কুষ্ঠাবোধ করে না। 
এটাই হচ্ছে মানসম্পন্ন বইয়ের আকর্ষণ । এ 
আকর্ষণ অপ্রতিরোধ্য ও দুর্নিবার । আর যারা 


অনুপস্থিতিতেই আমাদের পূর্বপুরুষরা অধ্যয়ন ও 
গবেষণায় নিরন্তর সাধনা করতেন । নতুন নতুন 
জ্ঞান অর্জনে রাত-দিন মেহনত করতেন । 
যোগাযোগের সুব্যবস্থা না থাকায় একেকটি 
বিষয়ের উপর শিক্ষা হাসিলের নিমিত্ত প্রয়োজনে 
মাসের পর মাস সফর করতেন । “হিকমত তথা 
প্রজ্ঞা হচ্ছে মুমিন ব্যক্তির হারানো সম্পদ এবং 
যেখানেই সে তা খুঁজে পাবে, সেই তার সবচাইতে 
উপযুক্ত হকদার'- এ অমীয় বাণীটা অদম্য প্রেরণা 
হৃদয়ে । ফলে তারা পাগলপারা হয়ে ছুটতো 
জ্ঞানের পিছনে, যেখানে যা পেত লুফে নিত । 
এভাবে তারা মানবতার কল্যাণে রেখেছেন প্রভূত 
অবদান । জাতিকে উপহার দিয়েছেন নিত্যনতুন 
আবিষ্কার | তাদের লেখা কোন কোন বই হাজারো 
বছর পরও এখনো চিরসবুজ ও প্রাণময়, চম্বুকের 
মত আকর্ষণ করে অসংখ্য পাঠককে । কারণ, 
তারা নিয়মিত পড়তেন, অধ্যয়নে অসম্ভব পরিশ্রম 
করতেন এবং পড়তে গিয়ে অকল্পনীয় কষ্ট স্বীকার 
করতেন । 

আমাদের সোনালী ইতিহাসের পাতায় পাতায় 
এরকম অনেক পড়া-পাগল ও বইপ্রেমিকের 
হৃদয়জাগানিয়া কাহিনী পাওয়া যায় । তাদের মধ্যে 
যেমন: প্রখ্যাত সাহিত্যিক ও লেখক জাহিয । 
বইপড়ার প্রতি তার অদম্য আসক্তি তাকে এক 
সাধারণ মাছবিক্রেতা ক্রীতদাস থেকে আব্বাসীয় 
যুগের সেরা ও অসাধারণ গ্রন্থপ্রণেতার আসনে 
বসিয়েছে । প্রখ্যাত এ লেখক সম্পর্কে কথিত 


ইসলামী ভাবধারার লেখক, তাদের লেখালেখির 


আছে, যখনই তাকে দেখা গেছে, দেখা গেছে 


মধ্যে পার্থিব যশ, বৈভব ও খ্যাতির উপরে 
অপার্থিব চাওয়া তথা মানবতার কল্যাণে মহান 


তাঁর হাতে কোন না কোন একটি বই আছে । এবং 
যে পুস্তকই তার হাতে আসত, তা ভালভাবে 


[7:0969০015) এ আগামী দিনে আরব ও মুসলিম 
বিশ্বে তাদের নীল নকশা অনেকাংশে বিবৃত 
হয়েছে । আরবরা যদি এসব বিষয় অধ্যয়ন করে 


আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের যে অন্তরর্নিহিত উদ্দেশ্য 


অধ্যয়ন করেই ছাড়তেন তিনি, যে বিষয়ের 


থাকে, তা তো দুনিয়ার কোন কিছু দিয়েই বিচার 


হোক না কেন তা । তাঁর সম্পর্কে প্রসিদ্ধ আছে, 


করা যাবে না। ইন্নামাল আ'“মালু বিন্যিয়্যাত' 


সেভাবে সতর্ক ও প্রস্তুতি গ্রহণ করতো তাহলে 


তিনি পুরাতন বইপত্রের দোকান ভাড়া নিতেন 


অর্থাৎ, সবধরনের কাজ-কর্ম মানুষের নিয়তের 


এবং তাতে পড়ে পড়ে রাত কাটাতেন । জাহিযের 


আজ তাদের বুকে ইসরাইল এভাবে ত্রাস ও 
প্রতাপ ছড়াতে পারতো না । আর সবকিছু জেনেও 
যদি তারা নির্যাতিত হবার জন্য প্রস্তুত থাকে এবং 
সেভাবে দমন-নিপীড়নের শিকার হয়, তাহলে 
অবাক হবার কিছুই নেই । 

লেখাপড়া ও গবেষণায় এতই অগ্রসর যে, আরব 
ও মুসলিম বিশ্ব প্রতিযোগিতায় তাদের নাগালও 
খুজে পাবে না। এর অন্যতম কারণ হচ্ছে, 
বর্তমান যুগে হাতেগুনা কয়েকজন ব্যতিক্রমছাড়া 
আমরা মুসলমানরা লেখাপড়া করি না । বিজ্ঞান ও 
প্রযুক্তিতে তো বটেই; শিল্প ও সাহিত্যেও আমরা 
পিছনে । ফলশ্রুতিতে বৃহত্তর সমাজে আমাদের 


উপরই নির্ভর করে । ভাল নিয়তে লেখা কোন 


মতই আরেক বইপ্রেমিক ছিলেন মন্ত্রী ফাতহ 


কোন প্রবন্ধ বা ছোট্ট বই হাজারো মানুষকে সত্য 
ও সুন্দরের পথ দেখায়, অসত্য ও অসুন্দরের 
যাবতীয় আঁধার পেরিয়ে উৎসুক পাঠককে নিয়ে 
যায় এক নতুন আলোর দিগন্তে । বিনিময়ে 
দুনিয়ার সুখ ও সম্মান তো আছেই; সৎ নিয়তের 
কারণে একজন একনিষ্ঠ লেখক অষ্টার দরবারে যা 
অর্জন করে তা এক কথায় অমূল্য ৷ সবচেয়ে বড় 
কথা হচ্ছে, তার মৃত্যুর পরেও সেই অর্জিত 
সঞ্চয়ের পুণ্যধারা অব্যাহত থাকবে অনন্তকাল | এ 
প্রসঙ্গে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 
একটি হাদিস বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য ৷ তিনি 
বলেন, “মানুষ যখন মারা যায়, তার সকল আমল 


লিখিত বইগুলোর পাঠকপ্রিয়তা নেই, সাধারণ 
মানুষের মনে আলোড়ন সৃষ্টি করে না। অনেককে 


বন্ধ হয়ে যায় । তবে তিন ধরনের আমল জারি 
থাকে | সাদকায়ে জারিয়া, কোন নেক সন্তান যে 


তো নিজের বই নিজেকেই বিক্রি করতে হয়, 


তার জন্য দুআ করে অথবা এমন কোন ইলম 


অথবা সৌজন্যকপি হিসেবে বিনামূল্যে বিতরণ 


তথা জ্ঞান যা দিয়ে মানুষ উপকৃত হয় । 


করতে হয়। লাইব্রেরীতে রাখলে, বছরের পর 


অতীতে কিন্তু আমরা মুসলমানরা লেখাপড়া ও 


বছর কোন আলমিরায় পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে 
ফেব্রুয়ারি*১২ 


অধ্যয়নে এরকম পশ্চাদপদ ছিলাম না। বরং 


ইবনে খান্ঠান ৷ এতবড় দায়িত্বশীল হবার পরেও 
কিছু বই-পুস্তক তিনি সর্বদা সাথে রাখতেন এবং 
সে অবস্থাতেই তিনি বাদশাহ মুতায়াক্কিলের 
মজলিশে উপস্থিত হতেন । যখনই বাদশাহ কোন 
কাজে মজলিশ থেকে উঠতেন; মন্ত্রী সাহেব 
সংগৃহীত বই বের করে পড়া আরম্ত করে দিতেন 
ওই মজলিশেই | বাদশাহ মজলিশে প্রত্যাবর্তন 
করা পর্যন্ত এভাবে পড়ার মধ্যে নিমগ্ন থাকতেন 
তিনি । এরকম আরেক পড়া-পাগল ছিলেন প্রসিদ্ধ 
বিচারক ইসমাঈল ইবনে ইসহাক । তাঁর বন্ধু আবু 
ইসমাঈলের নিকট যখনই প্রবেশ করেছি দেখেছি, 
সে কোন না কোন বইয়ের মধ্যে ডুবে আছে। 
আর প্রসিদ্ধ তাফসীর গ্রন্থ “তাফসীরে তাবারী'র 
লেখক আল্লামা ইবনে জারির তাবারীর অধ্যয়ন, 
জ্ঞান-গবেষণায় তাঁর নিমগ্রতার কাহিনী কে না 
জানে । তিনি সময়কে এতই মূল্য দিতেন যে, 
খানাপিনার মধ্যে যে সময় অপচয় হয় তার জন্যে 


_॥ আত্তার্তহীদ ২৮ 


ই।তি।হা।স।-।এ।তি।হ্য 


তিনি আজীবন আফসোস করতেন । বলতেন, এই 
পানাহারের ঝামেলাটা যদি না থাকত, তাহলে সে 


মরগুলিয়ত এর রচনা পড়ে স্পষ্ট বোঝা যায়, সে 
প্রসিদ্ধ হাদিস গ্রন্থ “মুসনাদে ইমামে আহমদ" 


সময়টাতেও অনেক লেখাপড়া ও লেখালেখি করা 
যেত। 

অধ্যয়ন ও পড়ালেখায় অসীম সাধনা, সংনিয়ত ও 
কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে আমাদের পূর্বপুরুষ 


ছাপিয়ে দিয়ে | না" উজু বিলাহ। তা কখনোই 
নয়৷ তার বাস্তব প্রমাণ হচ্ছে আমাদের মাটির 


অক্ষরে অক্ষরে পড়েছে । এবং বড় বড় ছয় খন্ডের 
এই বিশাল গ্রন্থটি সে এমন মেহনত ও মনযোগের 


নীচে সংরক্ষিত প্রাকৃতিক সম্পদসমূহ । গত 
কয়েক বছরে আমাদের দেশে কতগুলো খনিজ 


সাথে অধ্যয়ন করেছে যে, আমি দাবি করে বলতে 


সম্পদের যে সন্ধান পাওয়া গেছে তা মিডিয়ার 


পারি, বর্তমান যুগের কোন মুসলমানের সন্তান 


জাতির জন্য জ্ঞানের যে সম্ভার রেখে গেছেন তা 
পেরিয়ে যাবার পরও অক্ষয় হয়ে আছে পাঠাগারে, 


তেমন মনযোগের সাথে গ্রন্থটি পড়েনি । অথচ 


কল্যাণে কারো অজানা নয় । কিন্তু বিজ্ঞান ও 
প্রযুক্তির অভাবে আমাদের সে সম্পদ হতে 


সেই মরগুলিয়ত পরবর্তীতে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর যে সীরাতণ্রন্থ 


নিয়মিত জ্ঞানের খোরাক মিটিয়ে যাচ্ছে অসংখ্য 


লিখেছে তার চাইতে মিথ্যাচারপূর্ণ দ্বিতীয় 


গবেষকের, আলো ছড়াচ্ছে নিরন্তর সবখানে । 
অতীতের সেই সোনালী দর্পণে আমাদের 


আরেকটি নেই গোটা সীরাত সাহিত্যে । 
দুঃখ হচ্ছে, আমরা আমাদের সম্পদকে কাজে 


চেহারাটা এতই কুৎসিত যে, আমরা তাদের রেখে 


লাগাতে পারি না। নিজেদের জ্ঞানভান্ডার থেকে 


যাওয়া বইগুলোও ঠিকমত পড়ার সময় পাই না। 


নিজেরা উপকৃত হতে জানি না। আমাদের 


উদাহরণ স্বরূপ “তাফসীরে তাবারী'র কথাই ধরা 
যাক । আমাদের মধ্যে এমন কয়জন আছেন যে 


জ্ঞানভান্ডার থেকে অন্যরা উপকৃত হয়, লাভবান 
হয় আর সারা দুনিয়াতে তারা তা দিয়ে বাদশাহী 


তাফসীরে তাবারীর সব কণ্টি খন্ড অধ্যয়ন 


করে বেড়ায় । আমরা শুধু চেয়ে চেয়ে রইলাম, 


করেছেন । পশ্চিমারা কিন্তু ঠিকই পড়ে নেন এসব 
অমূল্য গ্রন্থ । মুসলমানদের এসব মূল্যবান 


তাদের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকলাম । জীবনের 
সবক্ষেত্রে এই একই চিত্র। উদাহরণ স্বরূপ, 


গ্রন্থরাজি যথাযথভাবে পড়ার জন্যে তারা প্রাচ্যের 
প্রয়োজনীয় ভাষা রপ্ত করেন। তারপর 
পরিকল্পিতভাবে অত্যন্ত মনযোগ সহকারে এসব 
বই ও গ্রন্থ অধ্যয়ন করেন এবং সেখান থেকে 
মণি-মুক্তা বের করে সারা বিশ্বকে উপহার দেন 
তারা । পরিভাষায় তাদের নাম হচ্ছে প্রাচ্যবিদ 
(01161191191) | অমুসলিম হয়েও যারা প্রাচ্য 
মুসলমানদের জ্ঞান-বিজ্ঞান নিয়ে নিরন্তর সাধনা 
করে যান । তাদের সেই সাধনায় লেখা বই-পুস্তক 
বর্তমানে আধুনিক কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে 
রেফারেন্স বুক হিসেবে গণ্য ৷ উলিয়ম মুর, গিব, 
উলিয়ম হান্টার, পি কে হিষ্রি, নিকলসন প্রমুখ 
প্রাচ্যবিদগণ এক নামে পরিচিত বিশ্ববিদ্যালয়ের 
ছাত্র-শিক্ষকদের মাঝে । প্রাচ্যবিদদের মধ্যে সবাই 
নিরপেক্ষ জ্ঞানসাধক তা নয়; তাদের মধ্যে কেউ 
কেউ জ্ঞানপাপীও রয়েছে । এখানে কে জ্ঞানপাপী 
আর কে সৎ জ্ঞানসাধক তা ফরক করা আমার 
উদ্দেশ্য নয় । আমার কথা হচ্ছে এখানে তাদের 
অধ্যয়ন, বইপড়া ও জ্ঞানসাধনা নিয়ে । অভীষ্ট 
লক্ষ্যকে সামনে রেখে তারা যে মনযোগ সহকারে 
অধ্যয়ন করেন তা আমরা কল্পনাই করতে পারবো 
না। অথচ অমুসলিম হবার কারণে পরকালে 
তাদের কোন বিশ্বাস নেই, সওয়াব বা পণ্যের 
কোন আশা নেই । তাদের সামনে শুধু এ দুনিয়া । 
তারা নিশ্চিত জানে, মৃত্যুর পর তাদের জন্য কোন 
কিছুই অপেক্ষা করবে না। আমাদের নিশ্চিত 
বিশ্বাস, অন্তহীন পরকালের তুলনায় দুনিয়ার 
জীবন নিতান্তই ক্ষণিকের | কিন্তু তা সত্ও 
দু'দিনের এ দুনিয়ার লক্ষ্যপূরণে তাদের যে 
জ্ঞানসাধনা, ক্ষণিক এই জীবনকে তাদের বিচারে 
স্বার্থক করার জন্যে যে অক্রান্ত পরিশ্রম ও মেহনত 
তারা করেন তা রীতিমত অভাবনীয় । 

উপমহাদেশের বিখ্যাত সীরাতপ্রণেতা আল্লামা 
শিবলী নোমানী রহ. মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের সীরাত বিষয়ে প্রাচ্যবিদ 
মরগুলিয়তের জ্ঞানসাধনা ও সীরাত রচনায় তার 
চিন্তাধারা প্রসঙ্গে এক জায়গায় লিখেন, 


ফেব্রুয়ারি'১২ 


পবিত্র কুরআনে বলা হলো, অথৈ সাগরে অস্যংখ্য 
জলজ সম্পদ আছে । [সূরা ফাতিরের ১২ নং আয়াত দ্রষ্টব্য] 
আরবী ভাষা শিখে, কুরআন পড়ে ওরা গবেষণায় 
লেগে গেল। বের করে আনলো একের পর এক 
পানিসম্পদ | তা দিয়ে সারা বিশ্বকে তাক লাগিয়ে 
দিল । কারণ, তারা বিলক্ষণ জানে, কুরআনের 
কথা কোনো দিন মিথ্যা হতে পারে না। তাদের 
ঈমানের দৌলত নেই ঠিকই; কিন্তু তারা নিশ্চিত 
জেনে নিয়েছে, “যা লিকাল কিতাবু লা রাইবা ফী 
হি, অর্থাৎ এটা এমন এক গ্রন্থ যাতে কোন 
সন্দেহ নেই । ফলে দৃঢ়তার সাথে গবেষণা করে 
করে তারা কাজের ময়দানে ঝাপিয়ে পড়ে এবং 
সফল হয় । হৃদয়ে ঈমান নেই তাদের, কিন্ত তারা 
পরিশ্রমী ও কাজে আন্তরিক । আর কোন লক্ষ্যকে 
সামনে রেখে যে কেউ যখন সাধনা করে, পরিশ্রম 
করে, তখন সেই পরিশ্রমের ফসল বের হবেই । 
দুই পাথরের মাঝখানে মেহেদী পাতা ঘর্ষিত হলে 
রঙ তো বের হবেই । এটা মানুষের ত্রষ্টাই বলে 
দিয়েছেন, “মানুষ যা চেষ্টা করবে তা পাবে ।' [সূরা 
নাজ্ম:৩৯] এভাবে যত প্রাকৃতিক সম্পদ রয়েছে 
সব বিষয়ে পবিত্র কুরআন চমৎকার চমৎকার 
নির্দেশণা দিয়েছে। প্রসিদ্ধ তাফসীরকার আল্লামা 
জালালুদ্দীন সুযৃতী রহ. বলেন, সৌরজগত ও 
জ্যোতির্বিজ্ঞান নিয়ে যত গবেষণা ও আবিষ্কার 
হয়েছে এ পর্যন্ত সবগুলোর মূল উৎস পবিত্র 
কুরআনের সুরা ইউনুসের ৫ আয়াত যেখানে 
ইরশাদ হয়েছে, “তিনিই সূর্যকে তেজস্কর ও 
চন্দ্রকে জ্যোতির্ময় করেছেন এবং তার মনজিল 
নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন যাতে তোমরা বৎসর গণনা 
ও সময়ের হিসাব জেনে নিতে পার | আল্লাহ তা 
নিরর্থক সৃষ্টি করেন নি। জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য 
তিনি এই সমস্ত নিদর্শন বিশদভাবে বিবৃত 
করেন । 

আমাদের মাতৃভূমি বাংলাদেশকেই দেখুন । ছোট্ট 


উপকৃত হতে পারছি না আমরা । পরের মুখাপেক্ষী 
হতে হয় আমাদের | সব কিছু থাকার পরেও 
নিজেদেরই কারণে কষ্ট পাই আমরা | অভাবে 
এখনো আমরা রোদে পুড়ি, বৃষ্টিতে ভিজি । আর 
অভাবে তো স্বভাব নষ্ট হবেই ৷ তবে আমাদের 
আসল অভাব জ্ঞানের, পড়ালেখার । এ অভাব দূর 
হলে অন্যসব অভাব কাছেও আসতে পারবে না। 
অথচ ইসলাম ধর্মের প্রথম কথাই হচ্ছে “পড়' 
কুরআনের প্রথম বাণীই হচ্ছে ইকরা' অর্থাৎ 
“পড়” । পড় তোমার প্রতিপালকের নামে যিনি 
সৃষ্টি করেছেন ।' [সুরা আলাক:১] 

এই না পড়ার কারণেই আজকে আমাদের এই 
দুর্গতি | যে কথা দিয়ে এ লেখা শুরু করেছিলাম 
আবার সে প্রসঙ্গে ফিরে এলাম । অর্থাৎ ঠিকমত 
অধ্যয়ন, গবেষণা ও লেখাপড়া না করার কারণেই 
মুসলিম উম্মাহ আজ নিগৃহীত, নিপীড়িত ও 
নির্যাতিত | শক্রর ভয়ে সদা সন্ত্রস্ত থাকতে হয় 
আমাদের । বলতে গেলে ওরা নয়; আমরা 
নেজেরাই আমাদের শত্রু । আমাদের এ লাঞ্চনা ও 
বঞ্চনার জন্যে দোষের আঙ্গুল একটি শক্রর দিকে 
ইশারা করলে চারটি আমাদের দিকেই ইঙ্গিত 
করে । রেনেসাঁর কবি ফররুখ আহমদ ঠিকই 


বলেছেন, 

“আমাদেরই ভুলে পানির কিনারে মুসাফির দল 
বসি, 

শশি। 
কিন্তু এমন হবার কথা তো ছিল না। সঙ্গত 
কারণেই মহান আল্লাহ মুমিন-মুসলমানদেরকে এ 
পৃথিবীতে তার খেলাফত প্রতিষ্ঠা করার জন্যে সৃষ্টি 
করেছেন । তবে তাঁর খলীফা হওয়ার যে যোগ্যতা 
তা তো অবশ্যই আমাদের অর্জন করতে হবে । 
আসুন, বেশি বেশি কুরআন পড়ি, জ্ঞানসাধনায় 
আত্মনিয়োগ করি, নতুন প্রজন্মকে সেভাবেই গড়ে 
তুলি । আল্লাহ আমাদের সহায় হোন । আমীন । 
পবিত্র কুরআনের একটি প্রাসঙ্গিক বাণী দিয়েই 
আজকের লেখার ইতি টানছি। ইরশাদ হচ্ছে, 
“তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম 
করে আল্লাহ তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন যে, 
তিনি অবশ্যই তাদেরকে পৃথিবীতে খেলাফত তথা 
প্রতিনিধিত্ব দান করবেন, যেমন তিনি প্রতিনিধিত্ব 
দান করেছিলেন তাদের পূর্ববর্তীদেরকে এবং 
তিনি অবশ্যই তাদের জন্য প্রতিষ্ঠিত করবেন 
তাদের দীনকে যা তিনি তাদের জন্য পসন্দ 
করেছেন এবং তাদের ভয়ভীতির পরিবর্তে 
তাদেরকে অবশ্যই নিরাপত্তা দান করবেন ।' [সূরা 


একটি দেশ । বিশাল জনগোষ্ঠী । আপনার কি 
মনে হয়, সৃষ্টিকর্তা কি আমাদের উপর অবিচার 
করেছেন ছোট্ট দেশে এতগুলো মানুসের বোঝা 


নূর:৫৫] 
লেখক: রিয়াদ থেকে, ৯ জানুয়ারি ২০১২ 


_॥ আত্তার্তহীদ ২৯ 


ধ।র্ম।-।দ।রশশ।ন 


ও শিষ্টাচার 


সদরুল আমীন রাশেদ 


জীবনের প্রতিটি কাজ একটি আদর্শ বা মান 
অনুসারে পরিচালিত হওয়াকে আদব বা শিষ্টাচার 
বলে । প্রতিটি ক্ষেত্রে তাই আমাদের আদব বা 
রীতিনীতি, নিয়ম-নীতি অনুসারে চলতে হয়। 
আদব বা শৃঙ্খলা অনুসারে চললে সমাজে 
ভারসাম্য প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিটি কাজে তার 
আদব বা নির্দেশনা অনুসারে না চললে অশান্তি ও 
বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়। আদব বা শিষ্টাচারের 
সর্বোৎকৃষ্ট উদাহরণ হলেন মহানবী ক্র | আল্লাহ 
বলেন, “হে নবী! নিশ্চয়ই আপনি মহান চারিত্রিক 
আদর্শের ওপর প্রতিষ্ঠিত রয়েছেন ।” [আল-কলম : ৪] 
আদব-কায়দা ও শিষ্টাচারের শিক্ষা দিয়ে আল্লাহ 
তায়ালা ইরশাদ করেনন্ধ “আপনি উদারতা ও 
ক্ষমার নীতি প্রয়োগ করুন এবং সৎকাজের 
আদেশ দান করুন| আর মুর্খদের থেকে দুরে 
থাকুন ।” ।আল-আরাফ : ১৯৯] 

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা আরও বলেন, “ভালো 
মন্দ কখনো সমান হতে পারে না। উৎকৃষ্ট পন্থায় 
তোমরা একটি মন্দ ব্যবহারের জবাব দাও । 
তাহলে দেখবে যার সাথে তোমার চরম শব্রুতা 
রয়েছে সেও পরম বন্ধু হিসেবেই আবির্ভূত হবে । 
এ চরিত্র তারাই লাভ করে যারা ধৈর্যশীল এবং 
তারাই এ চরিত্রের বৈশিষ্ট্য লাভে ধন্য হয়, যারা 
ভাগ্যবান ।” [ফুস্সিলাত : ৩৪-৩৫] মুমিনদের প্রশংসায় 
আল্লাহ আরও বলেন, “যারা সচ্ছলতা ও অভাবের 
সময় ব্যয় করে ক্রোধ সংবরণ করে এবং মানুষকে 
ক্ষমা করে, আল্লাহ এমন চরিত্রের লোকদের 
পছন্দ করেন | ।আলে ইমরান : ১৩৪] 


ফেব্রুযারি'১২ 


শিষ্টাচার বিষয়ে আল হাদীস 

রাসূল ও্রজ্জ বলেন, “অর্থাৎ আমি উত্তম চরিত্রের 
পূর্ণতা প্রদানের জন্য প্রেরিত হয়েছি” 

হজরত আয়েশা ্ট-কে রাসূল জর -এর চরিত্র 
সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি উত্তরে বলেন, “তার 
চরিত্র হলো সাক্ষাৎ কুরআন ।” [সহীহ মুসলিম] 
হজরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর ঞ্ঞ্ট বর্ণনা করেন, 
নবী ঞ্ঞ্জ চারিত্রিক ও মৌখিক অশ্লীলতা থেকে 
সম্পূর্ণ মুক্ত ছিলেন। তিনি প্রায়ই বলতেন, 
“তোমাদের মধ্যে তারাই উত্তম, যাদের চরিত্র 
উত্তম |" [সহীহ আল-বুখারী ও মুসলিম] 

উন কাউকে গালি দিতেন না, অশ্লীল ভাষা প্রয়োগ 
করতেন না এবং কাউকে অভিশাপ দিতেন না। 
কাউকে তিরস্কার করতে হলে শুধু এটুকু বলতেন, 
তার কী হয়েছে। তার কপাল ধুলায় ধূসরিত 
হোক ।” [সহীহ আল-বুখারী] 

হজরত আনাস ্ক্ট আরও বলেন, “আমি দীর্ঘ 
দশ বছর রাসুল এ -এর সেবায় নিয়োজিত 
ছিলাম | এ দীর্ঘ সময়ে তিনি কখনো “উহ' শব্দটি 
উচ্চারণ করেননি । এমনকি তিনি কখনো 
বলেননি, তুমি কেন এটা করেছ বা এটা কেন 
করোনি? [সহীহ আল-বুখারী ও মুসলিম] 

শিষ্টাচারের বৈশিষ্ট্য-সম্ভাষণ 

দৈনন্দিন জীবনের আদব বা শিষ্টাচারের 
আলোচনায় প্রথমে আসে পরস্পরকে সম্ভাণের 
বিষয়টি ৷ তাই সালামের ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা 


“যখন নবী করীম পুশ হাচি দিতেন, তিনি তীর 
মুখমগ্ডলে হস্ত বা বস্ত্র দ্বারা আবৃত করতেন এবং 
তা দ্বারা তার স্বর বন্ডধ করতেন |” [সুনানে তিরমিযী] 
হা হা করে বিকট আওয়াজে অষ্টহাসি, চিৎকার, 
হৈহল্লা ইত্যাদি কোনো রুচির পরিচয় নয়। 
বিপরীত পক্ষে মৃদু বা মুচকি হাসি অথবা নিঃশব্দ 
হাসি অপরের মনেও আনন্দ দেয় ও ভালোবাসার 
জন্ম দেয়। হযরত আয়েশা ঞ্ক্ম থেকে বর্ণিত 
“আমি রাসূল এজ্ল-কে অষ্রহাসি করতে দেখিনি, 
যাতে তার জিহ্বার তালু দেখা যায় । তিনি মৃদু 
হাসতেন | [সহীহ আল-বুখারী] 

পরিপাটি থাকা 

বর্তমান সমাজে একটি ভ্রান্ত ধারণার প্রচলন 
আছেন্ধ ধার্মিক ব্যক্তির দৈহিক পরিষ্কার- 
পরিচ্ছন্নতা, সাজ-সজঙ্জা বা পরিপাট্যের প্রয়োজন 
নেই। ইসলাম এ ধরনের অভদ্রতাকে ভব ও 
শিষ্টাচারী করে গড়ে তোলে । হজরত আতা ইবনে 
ইসার ঞ্ক্ট থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূল জজ 
মসজিদে অবস্থানকালে একটি লোক আলুলায়িত 
মাথা ও দাড়ি নিয়ে সেখানে প্রবেশ করল । রাসুল 
জী হাত দ্বারা তার দিকে ইশারা করলেন যেন সে 
তার মাথা ও দাড়ির কেশ বিন্যাস করে। সে 
ব্যক্তি তা করে ফিরে এলো । হজরত জী 
বললেন, শয়তানের মতো তোমাদের কোনো 
ব্যক্তির আলুলায়িত বেশে আসার চেয়ে ইহা কি 
উত্তম না? 


পবিত্রতা ও লঙ্জাশীলতা 


পালন করতে হয়। খুশি মনে সালামের জবাব 
দেওয়াও সবার কর্তব্য । ইসলামে পরিচিত- 


পবিত্রতা, দয়া ইত্যাদি শিষ্টাচারের প্রধান 
বৈশিষ্ট্য । হযরত ইবনে মুসাইয়িব টু থেকে 


অপরিচিত সবাইকে সালাম দেওয়ার বিধান 


বর্ণিত আছে যে, তিনি রাসূল এ্্-কে বলতে 


রয়েছে । সুযোগ পেলে মুসাফা করা এবং অবস্থার 
কথা জিজ্ঞেস করে পরিবারের লোকদেরও খোঁজ- 
খবর নেয়ার প্রচলন রয়েছে । সালামের ব্যাপারে 


শুনেছেন, আল্লাহ পবিত্র, পবিত্রতা ভালোবাসেন; 
তিনি দয়ালু, দয়া ভালোবাসেন; তিনি মুক্ত, 
মুক্তহস্তকে ভালোবাসেন । সুতরাং তোমাদের 


বিভিন্ন ধর্মে বিভিন্ন রীতি প্রচলিত আছে । কিন্তু 
ইসলামের সালাম আদান-প্রদানের মতো উত্তম 
সম্ভাষণ আর হতে পারে না । রাসূল ্রঞ্জ বলেছেন, 
“যে ব্যক্তি প্রথমে সালাম দেয়, আল্লাহ্‌ নিকট 
লোকদের মধ্যে সেই উত্তম ৷ 

উপটৌকন 

শিষ্টাচারের ক্ষেত্রে ইসলামের অবদান অতুলনীয় । 
উপটোৌকন আদান-প্রদান করাও শিষ্টাচারের অন্ত 


পাত্রকে পরিষ্কার করো এবং ইহুদিদের অনুসরণ 
করো না । লঙ্জাশীলতা সভ্যতা ও মার্জিত রুচির 
পরিচায়ক! রাসূল ক্রু ছিলেন লঙ্জাশীলতার মূর্ত 
প্রতীক। তিনি বলেন, লঙ্জাশীলতা ঈমানের 
অঙ্গ [সহীহ আল-বুখারী] 

সর্বসাধারণের সাথে ব্যবহার 
পরার্থনাকারীকে বিমুখ করা শিষ্টাচারবহির্ভুত 
আচরণ | এ ব্যাপারে হযরত জাবের ্ক্ট-এর 


ভূঁক্ত | মানুষে মানুষে সম্প্রীতি গড়ে তোলার জন্য 
এটি অন্যতম মাধ্যম | রাসূল সা: এ ব্যাপারে 
উৎসাহ দিয়ে বলেন, তোমরা একে অপরকে 
উপটৌকন দাও এবং ভালোবাসার বন্ধনে আবদ্ধ 
হও । [আল-হাদীস] 

প্রাত্যহিক কর্মকাণ্ড 

মানুষের সাথে ওঠা-বসা, পানাহার, বসবাস ও 
সহাবস্থান সমাজ জীবনের মৌলিক উপাদান । 
এসব প্রাত্যহিক কর্মকাণ্ডে শিষ্টাচার ও রুচির 
পরিচয় লাভ করা যায় রাসূল এ্রস্ী:-এর মহান 
জীবনাচার থেকে । হা করে হাঁচি দেওয়া, হাই 


গেছেন । হযরত আবু হুরায়রা ৯ থেকে বর্ণিতন্ধ 


বর্ণিত হাদিস প্রাণিধানযোগ্য । তিনি বলেন, “নবী 
করীম জঞ্জ কোনো প্রার্থীকে কখনো 'না' 
বলেননি 1” [সহীহ আল-বুখারী ও মুসলিম] 

ছোটদের ম্নেহ ও বড়দের শ্রদ্ধা করা ইসলামী 
আদব, আল্লাহ রাসূল অ্জ্জ বলেন, “যে ব্যক্তি 
ছোটদের ম্নেহ করে না এবং বড়দের সম্মান করে 
না সে আমাদের দলভুক্ত নয় |” [সহীহ আল-বুখারী] 
একজন বিশ্বাসী জীবনাচার 

ইসলামে শিষ্টাচার বা আদবকে ঈমানের অ্‌ 
বলা হয়েছে। ইসলাম পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের 
সাংস্কৃতিক পার্থক্যকে স্বীকৃতি দিয়েছে এবং 
বা আদব-কায়দার সাধারণ মূলনীতির নির্দেশনা 


| আত্তান্তহীদ ৩০ 


ধ।র্ম।-।দ।রশ।ন 


দিয়েছে । মানুষের সেবা করা আমাদের মিশনারি 
দায়িত্ব ৷ সেবদানের ব্যাপারে তাই সমাজের সবার 
মধ্যে টিম স্পিরিট সৃষ্টি করতে হবে | ইসলাম 


পা ও জীবন আছে। সুন্দর কথায় রোগজীবাণু 
ধ্বংসের ওষুধ আছে, ত্যান্টিবায়োটিকের 
কার্ষকারিতা আছে। সুন্দর কথায় শর্করার শক্তি 


হলো সেবা প্রদানকারী ইন্ডাস্ট্রির নাম | সুতরাং 
আমাদের প্রতিযোগিতামূলকভাবে, যোগ্যতার 


আছে, ভিটামিনের সম্জীবনী আছে, আমিষের 
পুষ্টিগুণ আছে । একটি সুন্দর কথা ভালো গাছের 


মাধ্যমে, দ্রুততা ও দক্ষতার সাথে জনসেবা করা 
উচিত । সর্বোত্তম ব্যবহার, বিনয়ী চরিত্র, ব্যক্তিত্ব, 
আনুগত্য, সহযোগিতা ও পারস্পরিক সুসম্পকেব্র 
মাধ্যমে সেবাদান নিশ্চিত করতে হবে । দায়িত্ব ও 
কর্তব্যের ব্যাপারে সদা সচেতন থাকতে হবে । 
প্রতিটি সৎ কাজই সাদকা 

হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ ঞ্্ট থেকে 
বর্ণিত, তিনি বলেন নবী করীম খ্রঞ্ট বলেছেন, 


যার 


মতো, মাটিতে যার বদ্ধমূল শিকড়, আকাশে যার 
বিস্তৃত শাখা, যে গাছ অফুরন্ত ফল বিলিয়ে দেয় । 
শুদ্ধভাবে, গুছিয়ে ও সুস্পষ্ট ভাষায় কথা বলতে 


হবে। 

সর্বোত্তম ব্যবহার 

জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সুমিষ্ট আচরণ ও বচন, 
ভদ্ব ও মার্জিত রুচির পরিচায়ক ৷ সদাচরণ 
মানুষকে কাছে টানে । সদাচরণের বাস্তব উদাহরণ 


প্রতিটি সৎ কাজই সাদকা । হজরত আবু মুসা 
আল-আশআরী একট থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 


আমাদের নবী মুহাম্মদ ক্র, এ ব্যাপারে আল্লাহর 


রাসূলের পূর্ণাঙ্গ অনুসরণ ও অনুকরণ । তাই 
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সহপাঠী, কর্মক্ষেত্রে সহকর্মী, 
যানবাহনে সহ্যাত্রীসহ ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সবার 
সাথে ভালো ব্যবহার করতে হবে। আল্লাহ 
আমাদের উত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে ব্যক্তি, 
পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনকে সুখী ও 
সমৃদ্ধশালী করার তাওফীক দান করুন । 


লেখক : ব্যাংকার 


ধর্ম, আত্মা ও মানুষ 
তারেকুল ইসলাম 


পৃ. ৩২-এর ৩য় কলামের পর 


ঘোষণা: “খোদার অনুগ্রহেই হে নবী! আপনি 


আরবের জাহেলি যুগের বিপথগামী মানবগোষ্ঠী 


রাসুলুল্লাহ আঁ ইরশাদ করেন, প্রত্যেক 


আয়া 


মুসলমানেরই সাদকা করা অবশ্য কর্তব্য | 


বিনম্র হয়েছেন । অন্যথায় আপনি যদি বুট ভাষা 


যখন অন্ধকারে নিমজ্জিত থেকে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে 


ও পাষাণ হদয়ের হতেন তা হলে আপনার 


উপস্থিত লোকজন বলল, যদি সে সাদকা করার 
মতো কিছু না পায়? তিনি বললেন, সে যেন 
কারো সাথে খারাপ ব্যবহার না করে। 


মানুষের সাথে উত্তম ব্যবহার 


চতুষ্পার্শ হতে সব লোক ভেগে যেত | [আলে ইমরান] 
প্রতিবেশীর সাথে সদাচার 

প্রতিবেশীর সাথে সদাচরণ ও ভালো ব্যবহার করা 
একজন মুসলমানের অন্যতম কর্তব্য ৷ সামাজিক 


হযরত আবু হুরায়রা ক্ষ থেকে বর্ণিত, নবী 


শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার্থে হৃদয়ের সবটুকু ভালোবাসা 


করীম জজ বলেন, ভালো কথা ও সাদকা করা 


উজাড় করে দিয়ে প্রতিবেশীর সাথে সুসম্পর্ক 


উত্তম কাজ | নবী করীম ্ঞ্জ আরো বলেনন্ধ 
তোমরা দোজখের আগ্তন থেকে বেঁচে থাকো, 
একটি খেজুর দিয়ে হলেও । যদি তা না পাও 


তাহলে মধুর ভাষার বিনিময়ে | মানুষের মধ্যে 


স্থাপন করা ও সন্ভাব বজায় রাখা অপরিহার্য । 
রাসূলুল্লাহ জঞ্জ বলেছেন, যে ব্যক্তি এটা পছন্দ 
করে যে, আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূল তাকে 
ভালোবাসুক, সে যেন নিজের প্রতিবেশীর সাথে 


উপনীত হয়েছিলো | ঠিক তখনই আমাদের সমগ্র 
মানবজাতির মুক্তি ও আলোর পথের দিশারী 
ও সম্প্রীতির বার্তা নিয়ে আবির্ভূত হলেন । এরপর 
ইসলামের পরশ পাথরের সংস্পর্শে সমগ্র 
মানবজাতি আলোকিত হলো । আরবের অসভ্য 
মানুষেরা সভ্য হলো । সত্য ও ন্যায়ের পথ খুঁজে 
পেলো । যতো পাপী, জালিম, নরাধম মুক্তি পেলো 
ধব্সিল গহ্বর থেকে । সেই ইসলাম আজো 
আছে এবং কেয়ামত পর্যন্ত অক্ষত থাকবে আর 
মানবগোষ্ঠীকে সুন্দর ও কল্যাণময়ী আদর্শে 


তিনিই সর্বোত্তম যার দ্বারা মানব কল্যাণ সাধিত 


ভালো ব্যবহার করে । রাসূল টু বলেছেন, 


আয়া 


হয় । সেই খাঁটি মানুষ যে তার ভাইকে রক্ষা করে 


আদর্শায়িত করে যাবে অনন্তকাল ৷ সুতরাং 


“জিব্রাইল আমাকে প্রতিবেশীর সাথে ভালো 


বিজ্ঞান-প্রযুক্তি নয়; ধর্মই যে মানবজাতিকে 


উপস্থিত অনুপস্থিত যেকোনো অবস্থাতেই । 


ব্যবহার করার জন্য এত ঘন ঘন উপদেশ দিতে 


সর্বপ্রথম সভ্যতার ছোয়া দিয়ে উন্নতির পথ 


মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে ইবাদতের জন্য আর 
মানুষের সেবা ও সৃষ্টির খেদমতই হলো শ্রেষ্ঠ 
ইবাদত । হযরত আয়েশা কট থেকে বর্ণিত, নবী 


থাকেন যে, আমি ভেবেছিলাম হয়তো শেষ পর্যন্ত 
প্রতিবেশীকে সম্পত্তির উত্তরাধিকারী করা হবে ॥ 


দেখিয়েছে এ কথাটি নিঃসন্দেহে বলা যায় । এবং 
আজ অবধি ধর্মের সাফল্যও অবারিত । এ 


রাসূল ক্রন্জু বলেন, “একজন মুসলিমের ওপর 


করীম জ্জ্জ বলেন, “আল্লাহ সকল কাজে নম্রতা 
ভালোবাসেন? । 

হাসিমুখে কথা বলা ও রাগ না করা 
জনগণ হলেন আমাদের সর্বোত্তম বন্ধু । তাদের 
সাথে সব সময় হাসিমুখে কথা বলতে হবে । 
রাসূল জুজ্জ সব সময় মানুষের সাথে হাসিমুখে 
কথা বলতেন । সুতরাং বন্ধুত্বপূর্ণ হাসি দ্বারা 
সবাইকে অভ্যর্থনা দিতে হবে। একজন 
হাস্যোজ্ল মানুষের সাথে যে কেউ কথা বলতে 
স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে | হজরত আবু হুরায়রা 
থেকে বর্ণিত, নবী করীম জু বলেন, এক ব্যক্তি 
নবী করীম ঞ্ঞ্জ-এর নিকট আরজ করল, আপনি 
আমাকে অসিয়ত করুন । তিনি বললেন, তুমি 
রাগ করো না। লোকটি কয়েকবার তা আরজ 
করলে নবী করীম রঞ্জু প্রত্যেকবারই বললেন রাগ 
করোনা । 

সুন্দর কথা বলা 

পৃথিবীতে যত আদর্শ প্রচারিত হয়েছে তা হয়েছে 
সুন্দর কথা দিয়েই, অসুন্দর কথা ও কুবচন দিয়ে 
কোনো আদর্শ পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত হয়নি । সুন্দর 
কথা দিয়ে সহজেই মানুষের মন জয় করা যায় । 
শ্রেষ্ঠ মনীষীরা সুভাষী ছিলেন । সুন্দর কথার হাত, 


ফেব্রুযারি'১২ 


আয়া 
অপর মুসলিমের ছয়টি অধিকার রয়েছে । যথা- 
সালামের জবাব দেওয়া, রোগীকে দেখতে যাওয়া, 
জানাজায় অংশগ্রহণ করা, দাওয়াত কবুল করা, 
ওয়াদা পুরণ করা ও হাচিদানকারীর জবাব 
দেওয়া ॥ 


পারস্পরিক এহতেসাব করা 


কথাগুলো ধর্মবিদ্বেষী বা ধর্মদ্রোহীরা না মানলেও 
যারা সাচ্চা মুমিন ও বিশ্বাসী তারা দ্বিধাহীন চিত্তে 
এ সত্যপ্তলো অবলীলায় স্বীকার করবেন । 
মানবসভ্যতার উষালগ্ন থেকেই ধর্ম দ্বারা 
বিশ্বমানস পবিত্র ও আলোকিত হয়ে উঠেছে। 
আর আজকে বিজ্ঞান-প্রযুক্তির কল্যাণে তা আরো 
পূর্ণতা পাচ্ছে । 


কারো কোনো দোষ-ক্রটি পরিলক্ষিত হলে 


আমাদের জাতীয় ও ব্যক্তিজীবনে ধর্ম এবং কর্ম 


সংশোধনের উদ্দেশ্যে তাকে খোলাখুলিভাবে 
একান্তে বলতে হবে এবং অন্যজন নীরবে শুনে 


দুটোই সমানভাবে থাকতে হবে ৷ একটিকে ছাড়া 
অন্যটি হয় না। নিজের ওপর যেমন থাকতে হয় 


₹শোধন হয়ে যাবে । রাসূল এ বলেন, “এক 
মুমিন অপর মুমিনের জন্য আয়না স্বরূপ ৷ আয়না 
যেমন দেহের দোষ-ক্রুটি ধরে দেয় তেমনি এক 
ভাই অপর ভাইয়ের দোষ-ত্রটি ধরে দেবে । 
শেষ কথা 
ইসলাম পরামর্শমূলক ব্যবস্থাপনার কথা বলে 
কারণ সাহাবিরা পরামর্শের ভিত্তিতে তাদের 
জীবনের সব কাজ সমাধা করতেন । কুরআনের 
সুরা আল-আহ্যাবের ২১ আয়াতে বলা হয়েছে, 
“নিশ্চয়ই তোমাদের জন্য রাসূলের জীবনেই 
রয়েছে সর্বোত্তম আদর্শ ।' সুতরাং মুসলিম 
মাত্রেরই উচিত জীবনের সব ক্ষেত্রে আল্লাহর 


আত্মবিশ্বাস তেমনি ধর্মের ওপরও থাকতে হবে 
পরিপূর্ণ বিশ্বাস । অতএব সকলের মনে ধর্মীয় 
অনুভূতি জাগ্রত হওয়ার জন্য আমাদের ধর্মীয় 
শিক্ষাবলি ও সংস্কৃতির প্রয়োজন অবশ্যই রয়েছে । 
ইদানিং যারা ধর্মকে ত্যাগ করে শুধু নিজেদের 
উৎপন্ন পন্থাকেই অবলম্বন করছেন তা নির্বিশেষে 
অমঙ্গলজনক | কারণ ধর্মকে ছেড়ে দিলে আত্মার 
বিশুদ্ধতা হবে না- আর আত্মা পবিত্র না থাকলে 
মানুষ- মানুষে থাকতে না পারার সম্ভাবনা বেশি, 
হয়তো কোনো একসময় নিমবরতী পশুতেও 
পরিণত হয়ে যেতে পারে । 


লেখক: কবি ও প্রাবন্ধিক 


_) আত্তার্তহীদ ৩১ 


ধ।র্ম।-।|দ।রশ।ন 
এ 


ধম, 


তারেকুল ইসলাম 


বাস্তবায়ন করা গেলে সামাজিক সকল দুর্যোগ যথা 
অনৈতিকতা, ব্যভিচার, লিভ টুগেদার, ইভ টিজিং, 
খুন-ধর্ষণ, ত্রাস-সন্ত্রাস, দুর্নীতি ইত্যাদি আমরা 


(50117091095108] 21810 9 51011009] 8100 
17018] 0৮৪1 অর্থাৎ, মানুষ এখন বৈজ্ঞানিক 
ও প্রযুক্তিগত দৈত্য কিন্তু আধ্যাত্মিক ও নৈতিক 


বিদুরিত করতে পারবো । ধর্ম এক সৃষ্টিকর্তার 


বামন । বিজ্ঞান-প্রযুক্তির আকাশছোয়া 


বিধান, এখানে আছে জীবনব্যবস্থার সঠিক নীতি- 
নির্ধারণী, আছে নৈতিক মূল্যবোধ ও আচরণ- 


উধধ্বগমনের ফলে মানুষ দিন দিন ভয়াল 
পৈশাচিক দৈত্য হয়ে উঠছে । অপরদিকে মানুষের 


বিধি, অসাম্প্রদায়িক চেতনাবোধ, সামাজিক 
সম্প্রীতি ও শালীনতা বজায় রাখা, আছে পাপ- 


আত্মা হচ্ছে আমার এই যে আমি, আর এ 
আমিটাই হচ্ছে মানুষের স্ব-প্রতিকৃতি । আর এ 
আত্মার আত্মীয় হচ্ছে কেবল মানুষ । আআমার যদি 
না থাকে আলোময় উচ্চ কোনো এক অধিষ্ঠান 
আর স্বীয় বাগানের প্রস্ফুট বা উপস্থিতি; তাহলে 
সে আত্মায় মানুষ সত্যিকার অর্থে মানুষরূপে গড়ে 
উঠতে পারে না, বরং মহাসমুদ্ের হিংস্রোথিত 
প্রবল তরঙ্গোম্মাদ কোপানলের মাঝে দিশেহারা 
হয়ে ফাদে পড়া অন্ধ পশুর মতো চিৎকার করে 
অসহায় সে মানুষ দোলাচল খেতে খেতে শেষ 
পর্যন্ত বিভীষণ ধ্বংসের করাল কালো জলে 
অবগাহিত হয় । আআয় জাগে মনুষ্যত্ব আর সে 
মনুষ্যত্ব উ্থিত হয় মানুষের মধ্য দিয়েই আর 
সৃষ্টিময় কার্ধাবলির অন্ত:স্োতে । তাই বলি, 
আত্মার দরকার পরিপূর্ণ গুপ্ত সুষ্ঠু শিক্ষা । আর 
পবিত্র ও সুচারু শিক্ষাই হবে সকলের 
আত্মশিক্ষা। আত্মাকে প্রথমে করতে হবে 
শিক্ষিত । শিক্ষা হীন কোনো আত্মাই মানুষকে 
আলোকিত করতে পারে না। যেহেতু আত্মার 
যোগসুত্র মানুষ, তাই আত্মায় মানুষের আসল 
প্রতিকৃতি এবং তার মৌলিক ধ্যান-ধারণার মান 
পরিমাপ করা যেতে পারে । কত উন্নত তার 
আত্মা, কত নিচে পড়ে আছে সে, আলোর আভাস 
পেয়েছে? নাকি পায়নি । 

এবার বলি, ধর্মের চেয়ে মানুষ বড়, কিন্তু ধর্ম 
ছাড়া তো মানবজাতি উন্নীত অথবা ইহলৌকিক বা 
পারলৌকিক জীবনের কর্মকাণ্ডে সম্পূর্ণরূপে সার্থক 
হয় না। একমাত্র ধর্মই হচ্ছে আত্মার পবিভ্র 
শিক্ষা । ধর্মের সাধনই মর্মের সাধন । আলোকিত 
সঠিক নিষ্পাপ পথের পথিককে উৎসাহ জাগায় 
ধর্ম । পথভ্রষ্ট পথিককে দেয় আলোর পথের সন্ধান 
ও মুক্তির দিশা। উদাত্ত আহ্বান দিয়ে 
মানবজগতের কল্যাণসাধনায় নিমগ্ন হয়ে আছে 
ধর্ম । ধর্ম কখনো স্বার্থপর নয়, তার কাছে আছে 
সবার দাবি । তবে সেই অধিকার মানুষকে নিয়ে 
নিতে হবে নিজের মঙ্গলস্বার্থে। আর নইলে 
অন্ধকারের অধীনে অভিশপ্ত বিপথগামী হয়ে 
মরতে হবে ধুঁকে ধুকে । 

ধর্ম হচ্ছে একটি অবিসংবাদিত বিধান । যার যার 
ধর্ম তার তার কাছেই মুল্যবান । মানবজীবনে এটি 
একান্তই অপরিহার্য । তাই আমাদের জাতীয় 
জীবনে শিক্ষার উন্নয়নের লক্ষ্যে কিংবা জাতির 
এক্যবদ্ধের পক্ষে ধর্ম কখনোই প্রতিবন্ধক হতে 
পারে না। বরং ধর্মের বিধি-বিধান প্রকৃতভাবে 


ফেব্রুয়ারি'১২ 


আধ্যাত্মিক ও নৈতিক চেতনা অত্যন্ত বিরূপভাবে 
খর্ব হয়ে চলছে । সাম্প্রতিক বিশ্বে মানুষের নিত্য 


কলঙ্ক মাফ হওয়ার এবং পুণ্য অর্জনের 


নতুন উদ্ভাবিত বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তিগুলো মানুষের 


অনন্যোপায়, আছে জাগতিক এবং পরপার্থিৰ 
দর্শন-বিজ্ঞান, সৃষ্টিজীবের জন্য সঠিক এবং 
তাৎপর্যপূর্ণ সকল বিষয়ের অমিত নির্দেশনা ও 
জ্ঞান-ভাণ্তার। যেহেতব এসব তো সরাসরি 


উপকারে সাধিত হচ্ছে । আকাশ এখন আর 
আকাশে নেই- দখল হয়ে গেছে মানুষের হাতে । 
পাতালের গভীর দুর্গম মহারহস্যের সন্ধানও চলে 
এসেছে মানুষের হাতে । পৃথিবী এখন পৃথিবীতে 


আমাদের সৃষ্টিকর্তার পক্ষ হতেই ধর্মরূপে প্রেরিত 
বিধানাবলী । আর এসবের ওপর যদি আমাদের 
কোনো ধারণা বা শিক্ষালাভের আকর্ষণ না থাকে- 


নেই- হয়ে গেছে যাত্ত্রিক রোবট । মানুষ এখন 
একে অপরের প্রতি মেতে উঠেছে চরম 
প্রতিযোগিতায় । তাই তো দেখি এত রক্তারক্তি 


তবে সেটি অবশ্যই আমাদের জন্য বড়ই দুর্ভাগ্য 
ও অকল্যাণকর | একটি জাতির আত্মপরিচয় ধর্ম 


যুদ্ধ আর ধ্বংসের খেলা । এজন্যই বিশ্বে পরম্পরা 
হিংসা-বিদ্বে-আক্রোশ-সাম্প্রদায়িকতা ইত্যাদি 


এবং এর পরেই তার স্বাদেশিক পরিচয় । ধর্মের 


বেড়ে গিয়ে মানবসম্প্রীতি বিনষ্ট হয়ে যাচ্ছে। 


কাছেই রয়েছে তার আত্মগত সম্বলের অমূল্য 


আর এসবই মানুষকে হিংস্র দানবে পরিণত করে 


নিধি । ধর্ম মানুষের আআ্মাকে তারাময় এবং গভীর 


তুলছে। যার কারণে ধর্ম ও মনুষ্যত্ব হারিয়ে যাচ্ছে 


জ্ঞানে পরিশুদ্ধ করে। যে জ্ঞান পৃথিবীর অন্য 
কোথাও নেই- সে জ্ঞান ধর্মেই কেবল স্পষ্ট 
বিদ্যমান । যা মানুষের বহুমুখী কল্যাণ এবং 


নিশান্ধ দিগন্তের অন্তরালে । মানুষের তৈরী অস্ত্রের 
দাপট পৃথিবীকে এখন ঘোরতর শাণিয়ে তুলছে 
এ অস্ত্রই মূল যত অপকাগ্কারখানার | কী আশ্চর্য 


পরকালে ও ইহকালে চলার একমাত্র স্বতন্ত্র 
পাথেয় । নিখাদ সত্য যেখানে করে বিচরণ, সে 


মানুষের তৈরী অস্ত্র মানুষকেই আঘাত এবং ধ্বংস 
করে । যার দরুন এসবই মানুষকে জুলুমবাজ ও 


মহাসত্যের আলোটাকে কীভাবে আমরা পরিত্যাগ 
করি? এরকম নাফরমানি কথা ভাবাটাই 
নির্বৃদ্ধিতার শামিল । 


ধর্মহীন মানবজীবনের অর্ধভাগই শূন্য । এটা 


সন্ত্রাসীতে পরিণত করে । মানুষ হয়ে ওঠে নরপশু 
আর রক্তখেকো পাশব-ভয়ংকর । যার কারণে 
সমাজে অরাজকতা, অস্থিরতা, নৃশংসতা ও 
আত্মঘাতী প্রাণনাশ ইত্যাদি ক্রমে বেড়েই চলছে 


যেমন পরম সত্য কথা, তেমনি সত্য যে- বিজ্ঞানী 


অথচ দোষারোপ করা হয় ধর্মের | সত্যিই তখন 


আইনস্টাইনের সেই বিখ্যাত উক্তি: “বিজ্ঞান ছাড়া 
ধর্ম অন্ধ আর ধর্ম ছাড়া বিজ্ঞান খোঁড়া” । তার 
মানে ধর্মকে বাদ দিলে বিজ্ঞানও খোঁড়া হয়ে যাবে 


খুবই মর্মাহত হতে হয়। তবে ধর্মের দোষটা 
কোথায়? আসলে মানুষের মূল্যবোধের যখন 
অবক্ষয় ঘটে তখন এ সকল অজ্ঞতামূলক 


এমনকি আমরাও শেষপর্যন্ত অন্ধ হয়ে থাকব । 


ভিত্তিহীন অভিযোগের বহিং:প্রকাশ হয়ে থাকে এবং 


সুতরাং বিজ্ঞানের জন্য যেমন ধর্মের প্রয়োজন 


অবশেষে যখন এসব অভিযোগের কোনো একটা 


তেমনি আমাদের আত্মিক কল্যাণনিমিত্তে বিজ্ঞান 
ও. প্রযুক্তির পাশাপাশি ধর্মেরও প্রয়োজন 
আবশ্যক | অনেকেই ধারণা পোষণ করেন যে, 


বাস্তবভিত্তিক মানে না দীড়ায়, আস্তে আস্তে তা 
মিলিয়ে যায় সুদূর অসীমে | ধর্মের ওপর 
দোষারোপ করে ধর্মকেই শুধু শুধু বিনাকারণে 


ধর্ম একটি সনাতন বিষয় । বর্তমান আধুনিক 


অপদস্থ করা হয় । এটা ধর্মের প্রতি তাদের চরম 


বিজ্ঞানমনস্ক সভ্যতার যুগে ধর্ম অপ্রয়োজনীয় । 
কিন্তু তাদের এ ধারণাটি নিছক একটি 
অপরিণামদর্শিতা বলেই আমার মনে হয়। 
বিজ্ঞান-প্রযুক্তির উৎকর্ষে তারা একপেশে হয়ে 
ধর্মের ওপর দিন দিন আস্থাহীন হয়ে পড়ছেন । 
ফলে তাদের পক্ষে ধর্মকে গুরুত্বহীন মনে হওয়াটা 
অস্বাভাবিক ব্যাপার না । বিজ্ঞান-প্রযুক্তির ছোয়ায় 
মানুষ সভ্যতার উন্নতির শিখরে ঠিকই আরোহণ 
করছে । আবার এর ফলে মানুষও ক্রমশঃ যান্ত্রিক 
হয়ে পড়েছে। যন্ত্র যেমন প্রাণ ও অনুভূতিহীন, 
তেমনি অতিশয় যন্ত্রনির্ভর মানুষকেও প্রাণ ও 
সংবেদনহীন হয়ে পড়তে দেখা যায় । ইংরেজিতে 
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অবমাননা ও অবিচার । 

যারা এরূপ করে থাকে তারা মুলত: প্রতীচির 
ভোগবাদ-বস্তবাদ-বিলাসবাদের নগ্ন জৌলুসে মত্ত 
হয়ে থাকে | ফলে ধর্মের কল্যাণময় ও শ্রীল বাধা- 
ধরা বিধি-নিষেধ মেনে নিতে তাদের ওপর যেন 
আকাশ ভেঙে মাথায় পড়া অবস্থা । এজন্যই তারা 
তৃতীয় বিশ্বের ব্যক্তির অবাধ নগ্ন-স্বাধীনতা 
ভোগের লালসে নানান ছল-চাতুরীর মাধ্যমে 
ধর্মের বিরোধিতা করে থাকে । তাছাড়া ধর্মকে 
অবজ্ঞা করার আর কোনো কারণ আমি দেখছি 
না। কেননা আদিকালের অনার্য যুগের 
মানুষদেরকে আলোর পথ দেখিয়েছে ধর্মই । 


বাকী পৃ. ৩১-এর ৩য় কলামে দেখুন 


_॥ আত্তার্তহীদ ৩২ 


আন।ত্ত।র্জা।তি।ক 


ফিলিস্তিন 
রাষ্ট্রের স্বীকৃতি 
ও পশ্চিমী 


সাম্রাজ্যবাদ 


ড. এ কে এম ইয়াকুব হোসাইন 


ফিলিস্তিন সমস্যা দীর্ঘদিনের একটি গুরুতৃপূর্ণ 


ফিলিস্তিন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা 

নভেম্বর ১৯৪৭ : ইহুদি ও আরবদের জন্য 
ফিলিস্তিন বিভক্ত করতে রাজি হয় জাতিসংঘ । 
জুন ১৯৬৭ : ছয় দিনের যুদ্ধের পর পশ্চিম তীর, 
গাজা উপত্যকা ও পূর্ব জেরুজালেম দখল করে 
নেয় ইসরায়েল ৷ নভেম্বর ১৯৭৪ : পর্যবেক্ষকের 
মর্যাদা পায় পিএলও | সেপ্টেম্বর ১৯৮২ 
ফিলিস্তিন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আহ্বান আরব লিগের 
এবং ইসরায়েলকে মেনে নেওয়ার ইঙ্গিত । 
নভেম্বর ১৯৮৮ : ১৯৬৭ সালের আগের সীমান্ত 
অনুযায়ী ফিলিস্তিনের স্বাধীনতা ঘোষণা পিএলও 
নেতৃত্বের । মার্চ ২০০২ : ইসরায়েল রাষ্ট্রের 
পাশাপাশি ফিলিস্তিন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আহ্বান 
জানিয়ে জাতিসংঘে প্রথম প্রস্তাব পাস । মার্চ 
২০১১ : প্রথম মার্কিন প্রেসিডেন্ট হিসেবে বারাক 
ওবামা বলেন, ১৯৬৭ সালের সীমান্তরেখাই হবে 


মধ্যপ্রাচ্য সমস্যা । এর সূচনা হয়েছিল পবিত্র 


ইসরায়েলের সঙ্গে শান্তি আলোচনার ভিত্তি । 


জেরুজালেমের ওপর ইসরায়েল নামের ইহুদি রাষ্ট্র 
প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে । ফিলিস্তিন সমস্যাকে কেন্দ্র 
করে আবর্তিত মধ্যপ্রাচ্য সমস্যা নিয়ে বিশ্বের দুই 
পরাশক্তি বিশেষভাবে জড়িয়ে পড়ে । পরবর্তী 
সময়ে এ সমস্যা সমাধানের প্রচেষ্টা চললেও 
তেলসমৃদ্ধ মধ্যপ্রাচ্য হয়ে পড়ে বৃহৎ শক্তিবর্পের 
কৌশলগত বিরোধের কেন্দ্রবিন্দু । সেখানে আজ 
পর্যন্ত অনেক রক্তপ্নোত বয়ে গেলেও সমস্যার 
কোনো সমাধান হয়নি ৷ ফলে ফিলিস্তিনের নিরীহ 
জনগণ করুণ পরিণতির সম্মুখীন হয় । 

আগ্রাসন ও পশ্চিমা অস্ত্রের বলে জন্ম নেওয়া 
ইসরায়েল ছয় দশক ধরে ফিলিস্তিনসহ পুরো 
মধ্যপ্রাচ্যে একটি বিভীষিকাময় পরিস্থিতি সৃষ্টি 
করে রেখেছে। তারা শুধু ফিলিস্তিনিদের ভূমি 
দখল করে অস্বাভাবিক উপায়ে একটি রাষ্ট্র গঠন 
করেই ক্ষান্ত হয়নি । ৬৩ বছর ধরে আরবদের 
নিজেদের জমি থেকে বিতাড়িত করে দখলদারিত্ 
বৃদ্ধি ও পাকাপোক্ত করার অপতৎপরতা চালিয়ে 
যাচ্ছে । ফিলিস্তিনে ১৯৪৮ সালে ইসরায়েল রাষ্ট্র 
গঠিত হওয়ার পর থেকেই বাস্তৃ্ুত ফিলিস্তিনি 
আরবরা গাজা উপত্যকা, পশ্চিম তীর ও পার্শ্ববর্তী 
আরব দেশগ্তলোতে মানবেতর জীবন যাপন 
করছে । এ ছাড়া হাজার হাজার বাস্তৃহারা 
ফিলিস্তিনি বিশ্বের নানা প্রান্তে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে 
আছে। তবে তারা এক দিনের জন্যও একটি 
স্বাধীন ফিলিস্তিনের দাবি পরিত্যাগ করেনি । 
১৯৪৮ সালের মহাবিপর্যয়ের পর থেকে 
ফিলিস্তিনিরা আরব বিশ্ব ও বিশ্বের বেশির ভাগ 
মানুষের সমর্থন নিয়ে নিজেদের পিতৃভূমিতে 
ফেরত যাওয়ার অধিকার তথা একটি স্বাধীন 
ফিলিস্তিন রাষ্ট্রের সপক্ষে রাজনৈতিক আন্দৌলন 
চালিয়ে যাচ্ছে । ইজ-মার্কিন সহযোগিতায় 
ইসরায়েল রাষ্ট্র গঠনের পর থেকেই তা একটি 
সামরিক রাষ্ট্রে পরিণত হয় । ১৯৬৭ সালে আরব- 
ইসরায়েল যুদ্ধে ইসরায়েলি বাহিনী আবারও 
বিশাল আরব ভূমি দখল করে নেয়, যা অদ্যাবধি 
তাদের দখলে রয়েছে । 


ফেব্রুয়ারি'১২ 


সেপ্টেম্বর ২৩, ২০১১ : পূর্ণাঙ্গ সদস্যপদ পাওয়ার 
জন্য জাতিসংঘে ফিলিস্তিনের আবেদন । 
জাতিসংঘের মহাসচিব বান কি মুন ফিলিস্তিনের 
পূর্ণ সদস্যপদের দাবির প্রতি সমর্থন জানিয়ে 
মধ্যপ্রাচ্য শান্তিপ্রক্রিয়ার অচলাবস্থা নিরসনে নতুন 
উদ্যোগ নেওয়ার আহ্বান জানান | ২১ সেপ্টেম্বর 
বুধবার সাধারণ পরিষদের অধিবেশনের উদ্বোধনী 
অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, আমরা অনেক দিন ধরেই 
বলছি, ফিলিস্তিনের পূর্ণ সদস্যপদ পাওয়া উচিত । 
পাশাপাশি আরব-ইসরায়েলের নিরাপত্তা নিশ্চিত 
করার কথাও বলে আসছি । ২২ সেপ্টেম্বর ২০১১ 
: রামাল্লায় বিক্ষোভকারীরা আমেরিকাকে সাপের 
মাথা হিসেবে আখ্যায়িত করে স্রোগান দিয়েছে । 
অন্যদিকে যুক্তরাষ্ট্রের ভেটো দেওয়ার ঘটনাকে 
ইসরায়েলের প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষপাতমূলক 
আচরণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন রাজনীতিক, 
বিশ্লেষক ও সাধারণ ফিলিস্তিনিরা। তাঁরা 
বলেছেন, এ ঘটনা প্রমাণ করে, যুক্তরাষ্ট্র সংকট 
নিরসনে ইসরায়েল ও ফিলিস্তিনের মধ্যস্ৃতাকারীর 
ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে অক্ষম | গাঁজায় হামাস 
নেতারা বলেছেন, ওবামার বক্তব্যের পর এখন 
থেকে ফিলিস্তিন ও আরব বিশ্বকে ওয়াশিংটনের 
ওপর নির্ভর করে থাকা বন্ধ করা উচিত । মুখপাত্র 
সামি আবু জুহরি বলেন, ওবামার বক্তব্য 
ইসরায়েলি দখলদারির প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের অকুণ্ঠ 
সমর্থনের প্রতিফলন । এতে এটা প্রমাণ হয়েছে, 
যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি আরব ও ফিলিস্তিনের আস্থা রাখা 
ভুল । যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের এই ও দ্বত্য পূর্ণ 
আচরণের পর আমরা স্বনির্ভর এবং আরব ও 
মুসলিম বিশ্বের সমন্বয়ে একটি জতীয় কৌশল 
গ্রহণের আহ্বান জানাচ্ছি। ফিলিস্তিনের স্বীকৃতির 
প্রস্তাবটি সাধারণ পরিষদে পাস হতে পরিষদের 
১২৮টি সদস্য দেশের সমর্থন প্রয়োজন | সাধারণ 
পরিষদের মোট ১৯৩ সদস্য রাষ্ট্রের মধ্যে ১২২টি 
দেশ ইতিমধ্যে ফিলিস্তিনকে স্বীকৃতি দিয়েছে । 


ফিলিস্তিনি নেতারা আশা করছেন, চলতি 
প্রচারণার ফলে এখন আরো ছয়টি দেশের সমর্থন 
তাঁরা পেয়ে যাবেন । সাধারণ পরিষদে প্রস্তাবটি 
পাস হলে এবং মহাসচিব বান কি মুন অনুমোদন 
করলে সেটি নিরাপত্তা পরিষদে পাঠানো হবে । 
নিরাপত্তা পরিষদের ১৫ সদস্যের মধ্যে ৯ 
সদস্যের সমর্থন এবং কোনো স্থায়ী সদস্যের পক্ষ 
থেকে ভেটো না দেওয়া হলে আবেদনটি পাস 
হবে । নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য চীন ও 
রাশিয়া ফিলিস্তিনকে এরই মধ্যে স্বীকৃতি দিলেও 
ফ্রান্স, যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্র এখনো স্বীকৃতি 
দেয়নি । আর পরিষদের বর্তমান অস্থায়ী সদস্য 
বসনিয়া, ব্রাজিল, গ্যাবন, নাইজেরিয়া, লেবানন, 
ভারত ও দক্ষিণ আফ্রিকা স্বীকৃতি দিয়েছে । তবে 
অস্থায়ী সদস্য কলমিয়া, জার্মানি ও পর্তুগাল 
এখনো স্বীকৃতি দেয়নি । জাতিসংঘের পূর্ণ 
সদস্যপদের আবেদন পেশ করে দেশে ফিরে 
মাহমুদ আব্বাস বলেছেন, ফিলিস্তিন ভূখণ্ডে 
ইসরায়েলের বসতি নির্মাণ সম্পূর্ণ বন্ধ না হলে 
তিনি কোনো শান্তি আলোচনায় বসবেন না| এটা 
প্রমাণিত হয়েছে, ইসরায়েল-ফিলিস্তিন বিরোধ 
খুজতে হবে আলোচনার টেবিলেই । সুতরাং এটা 
এখন মুসলিম বিশ্ব বিশেষত মধ্যপ্রাচ্যের 
দেশগুলোর জন্য উচিত হবে, কোয়ার্টেটের ওপর 
অব্যাহত চাপ রাখা, যাতে তাদের প্রস্তাব অনুসারে 
শাস্তিপ্রক্রিয়া অগ্রসর হয় । ফিলিস্তিন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় 
মুসলিম বিশ্বের দেশগুলোর দায়িত্ব কম নয়, তারা 
এক্যবদ্ধভাবে কখনো ফিলিস্তিনিদের অধিকারের 
পক্ষে সোচ্চার হতে পারেনি । পক্ষান্তরে পশ্চিমা 
সাম্াজ্যবাদকে মধ্যপ্রাচ্যে তাদের আক্রমণের পথ 
সুগম করে দিয়েছেকখনো কোনো মুসলিম 
দেশকে আক্রমণের দাওয়াত দিয়ে, কখনো তাকে 
আক্রমণে সহযোগিতা ও সমর্থন দিয়ে । মুসলিম 
বিশ্ব ও মধ্যপ্রাচ্যের সব কয়টি বড় ও শক্তিশালী 
দেশ যেমন তুরস্ক, মিসর ও সৌদি আরবসবাই 
যুক্তরাষ্ট্র তথা পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদের বিশুদ্ধ বন্ধু। 
তারা সবাই ইরাক ও লিবিয়ায় পশ্চিমা 
সাম্রাজ্যবাদের আক্রমণকে সমর্থন করেছে । আরব 
লিগ নামের আরব মুসলিম দেশগুলোর যে স 
তা আরব জনগণের আশা-আকাঙ্কা অনুসারে 
কোনো দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করতে 
পারেনি । আরব বসন্ত বলে আরব বিশ্বে যে 
গণতান্ত্রিক জোয়ার এসেছে, তাতে নতুন 
ভ্রাতৃত্ববোধের উন্মেষ ঘটেছে, যা ফিলিস্তিনিদের 
অধিকার আদায়ের সংগ্রামকে উৎসাহিত করবে । 
এই গণতান্ত্রিক জোয়ারে যদি অগণতান্ত্রিক 
শাসনব্যবস্থাগ্ুলো ভেসে যায়, তাহলে আরব বিশ্ব 
দেহে নতুন প্রাণের সন্ধান পাবে এবং ফিলিস্তিন 
রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা ত্রান্ঘিত হবে । 


লেখক অধ্যক্ষ সরকারি মাদ্রাসা-ই-আলিয়া, 


বকশীবাজার, ঢাকা 
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ডা. সাকলায়েন রাসেল 


আগমনীবার্তা নয় । শীতের বাজার সয়লাব হয়ে 
থাকে স্বাস্থ্যকর টাটকা শাক-সবজি আর নানা 
মৌসুমি ফল-মূলে । এসব খাবার গ্রহণ করে 
আপনি ফিরে পেতে পারেন হারানো সজীবতা | 


তক শুষ্ক হওয়া 

শৈত্য আবহাওয়ায় ত্বক শুঙ্ক হবে এটাই নিয়ম । 
তবে সমস্যা হলো শুষ্ক ত্বক বেশ চুলকায়, অনেক 
সময় যা বিরক্তির পর্যায়ে পৌঁছাতে পারে । ত্বকের 
নিচে অবস্থিত ঘর্মগ্রন্থি ঘাম নিরসনের মাধ্যমে 


শীতের প্রকৃতি বর্ণিল হয়ে ওঠে হাজারও ফুলের 


ত্বককে তেলতেলে বা আন্দ্র রাখে । কিন্তু 


সমারোহে । এ সময় অবসরটা তাই একটু বাগান 


শীতকালে বৈরী আবহাওয়ার কাছে ঘর্মগ্রন্থি 


পরিচর্যার কাজে লাগান, এতে মানসিক প্রশান্তি 
পাবেন, তাতে অনেক রোগ আপনাকে ভয় পাবে । 
শীতে দরদর করে ঘেমে যাওয়ার ভয় নেই, তাই 
অল্প দূরত্বে রিকশার পরিবর্তে পায়ের আশ্রয় নিন । 
এতে টাকাও বাঁচবে, ব্যায়ামের কাজটাও হবে । 
শরীরটাকে চাঙ্গা করতে সিগারেট নয়, এক কাপ 
লেবু বা আদা চা খান। নিয়মিত গোসল করুন । 
এতে শুধু বন্ধ লোমকুপ খুলে যাবে না, খুলে যাবে 
প্রশান্তিদায়ক দেহের দখিনা জানালাটাও | শীতের 
রোগ সম্পর্কে একটু সতর্ক হোন, প্রতিরোধের 
ব্যবস্থা করে রাখুন এখন থেকেই । শীতকালের 
কিছু কমন স্বাস্থ্য সমস্যা ও তা থেকে পরিত্রাণের 
উপায় তুলে ধরা হয়েছে আজকের লেখায় । 


ক্কোবিস বা চুলকানি 

এক ধরনের পরজীবী দ্বারা আক্রমণের ফলে এ 
রোগ দেখা দেয়। এ রোগে আঙুলের গোড়ায়, 
বগলে ও যৌনাঙ্গে, মেয়েদের ক্ষেত্রে ব্রেস্টের নিচে 
ছোট ছোট দানা বা গুটি দেখা দেয়। গুটিগুলো 
সাধারণত রাতে প্রচণ্ড চুলকায় । চুলকালে আরাম 
লাগলেও পরে বেশ জ্বালাপোড়া করে । চুলকানোর 
কারণে অনেক সময় ইনফেকশন বা ফৌঁড়া 
হয় স্কোবিস বেশ ছোঁয়াচে রোগ । খুব দ্রুত এ 
রোগ এক দেহ থেকে অন্য দেহে ছড়িয়ে পড়ে । 
শীতকালে এক বিছানায় অনেকে শেয়ার করা 
কিংবা একে অন্যের সংস্পর্শে আসার সম্ভাবনা 
বাড়ে বিধায় এ সময় এ রোগের প্রাদুর্ভাব বেড়ে 
যায় । চিকিত্সকের পরামর্শ মতো ওষুধ গ্রহণ 
করলে খুব দ্রুত এ রোগ সেরে যায় । পাশাপাশি 
দিয়ে ধুয়ে ফেলতে হবে । একজনের ক্ষোবিস হলে 
পুরো পরিবারকে চিকিত্সা দিতে হবে। 
স্কোবিসকে অবহেলা করবেন না। এর থেকে 
মারাত্বক কিডনি রোগ হতে পারে । 


ফেব্রুয়ারি'১২ 


পরাজিত হয় । ফলে ত্বকের আন্দ্রতা বা ময়েশ্চার 
রক্ষায় বিভিন্ন লোশন, ক্রিমের আশ্রয় নিতে হয় । 
এ ক্ষেত্রে অলিভ অয়েল আপনাকে সবচেয়ে 
ভালো সাহায্য করতে পারে । অনেকে সরাসরি 
গ্রিসারিন ব্যবহার করা পছন্দ করেন । গ্রিসারিনের 
আঠালো ভাব দূর করার জন্য এর সঙ্গে কিছুটা 
পানি মেশানো যেতে পারে । নারকেল তেল 
ব্যবহার করতে পারেন । ভালো লোশনও আপনার 
ত্বকের আন্দ্রতা রক্ষার দায়িত্ব নিতে পারে । 
সাবানের কারণে অনেক সময় ত্বকের শুক্কতা 
বেড়ে যায় | এ সময় ময়েশ্চরাইজার সমৃদ্ধ সাবান 
ব্যবহার করতে হবে । উল্লেখ্য, গোসলের পরপরই 
অনেকের সারা শরীর চুলকানোর সমস্যা থাকে । 
সাবান ত্বকের অয়েলি ভাব দূর করার জন্য এমন 


যেন সাবানের ফেনা আপনার পায়ে না লাগে। 
কাপড় ধোয়ার পর সে স্থান ভালোভাবে ধোয়ার 
পর সেখানে দাঁড়িয়ে গোসল করবেন । শীতকাল 
আসার সঙ্গে সঙ্গেই ভালো ময়েশ্টরাইজার ক্রিম 
পায়ে ব্যবহার করবেন। যাদের পা ফাটার 
প্রবণতা বেশি তারা পারতপক্ষে এ সময় পায়ে 
সাবান ব্যবহার করবেন না। ভিটামিন-এ সমৃদ্ধ 
শাক-সবজি প্রচুর পরিমাণে খাবেন । পা বেশি 
ফেটে গেলে সে স্থানে ইনফেকশন হতে পারে । 
প্রয়োজনে চিকিত্সকের পরামর্শ নিন । 


চামড়া উঠে যাওয়া 

মানুষ সাপের মতো খোলস না বদলালেও 
শীতকালে অনেকের হাত-পায়ের চামড়া উঠে 
যায় । এর চিকিত্সা খুবই সহজ । প্রথমত ত্বকের 
আন্ধতা রক্ষার জন্য অলিভ অয়েল বা লোশন 
ব্যবহার করবেন । দ্বিতীয়ত প্রচুর শাক-সবজি ও 
পানি খাবেন | শীক-সবজির ভিটামিন-এ উপাদান 
ত্বককে শুধু নমনীয় নয়, মোহনীয়ও করে তোলে । 


খুশকি 

বন্ত্রহীন অসহায় মানুষ শীতের আগমনে খুশি 
হোক আর না হোক এ সময় খুশকি কিন্তু বেজায় 
খুশি হয় । শুক্ক ত্বকেই যেন খুশকির স্বপ্নের নীড় । 
খুশকি দূর করতে সপ্তাহে দু'বার ত্যান্টিডেনড্রাফট 
শ্যাম্পু ব্যবহার করতে হবে । কিটোবোনাজল 
(২%) গ্রুপের শ্যাম্পু এ ব্যাপারে খুব ভালো ফল 
দিতে পারে । গোসলের আগে মাথায় ভালোভাবে 
শ্যাম্পু লাগিয়ে পাঁচ মিনিট পর ধুয়ে ফেলবেন । 
ভালো কথা, একজনের ব্যবহার করা চিরুনি 
অন্যজন ব্যবহার করবেন না। আপনার চিরুনি 
অন্যের সৌন্দর্য বাড়ানোর পাশাপাশি খুশকিও 
আমদানি-রফতানি করে । 


পায়ে গন্ধ হওয়া 


হয়ে থাকে । এ ক্ষেত্রে গোসলের পরপরই কিছুটা 
ভেজা অবস্থায় সারা শরীরে অলিভ অয়েল বা 
ময়েশ্রাইজীর লোশন লাগালে ভালো ফল পাওয়া 
যায় । 


ঠোঁট ফাটা বা পাফাটা 

ঠোঁট ফাটা বা পা ফাটা এ সময়ে খুব কমন একটি 
সমস্যা | শুক্কতার কারণে এমন হয়ে থাকে । 
বাজারে প্রচলিত লিপজেল বা ভেসলিন ব্যবহার 
করে ঠোঁটের আন্দ্রতা রক্ষা করা যায় । রাস্তাঘাটে 
বের হলে শুষ্ক আবহাওয়ার কারণে ঠোঁট দ্রুত 
ফেটে যায় । এ সময় অনেকে অজ্ঞতাবশত জিভ 
থেকে লালা ধার করে ঠোঁট ভেজানোর চেষ্টা 
করেন । এটা করা মোটেও ঠিক নয় । কেননা, 
লালায় বিদ্যমান বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থ ত্বকের 
আন্দ্রতা আরও বাড়িয়ে দেয় । পা ফাটা সমস্যা 
সাধারণত মহিলাদের বেশি হয় । কাপড় ধোয়ার 
সময় সাবানের ক্ষতিকর ফেনা মহিলাদের পায়ে 
লাগে। তাছাড়া কাপড় ধোয়ার পর সে স্থানে 
দাঁড়িয়ে গোসল করলেও পায়ের ক্ষতি হতে 
পারে । তাই কাপড় ধোয়ার সময় খেয়াল রাখবেন 


শীতকালে অনেকের পায়ে দুর্গন্ধ হয় ৷ এটা খুবই 
বিরক্তিকর একটি সমস্যা ৷ এ সমস্যা থেকে মুক্তি 
পেতে হলে পা সব সময় পরিষ্কার রাখতে হবে । 
টানা ছয় ঘন্টার অধিক সময় একই মোজা পরিধান 
করা যাবে না। প্রয়োজনে বাসায় বেশ কয়েক 
জোড়া মোজা রাখবেন । তারপরও পায়ে গন্ধ হলে 
প্রথমে সাবান দিয়ে পা ধুয়ে ফেলবেন । অতঃপর 
এক গামলা পানিতে দুই-তিনটি পটাশের দানা 
ছেড়ে দেবেন । দেখবেন পানি হালকা বেগুনি বর্ণ 
ধারণ করবে । এবার গামলার পানিতে ১০-১৫ 
মিনিট ধরে পা ডুবিয়ে রাখুন । এভাবে প্রতিদিন 
পা ডুবিয়ে রাখলে আশা করা যায় চার-পাঁচ দিনে 
আপনি পায়ের গন্ধ থেকে মুক্তি পাবেন । 

এছাড়া যাদের সোরিয়াসিস নামক ত্বকের রোগ 
রয়েছে, শীতকালে ত্বকের আন্দ্রতা রক্ষা না করতে 
পারলে এ সময় তাদের রোগের প্রকোপ বেড়ে 
যায়। শীতে ব্যবহৃত প্রসাধনীতেও অনেকের 
ত্যালার্জি হতে পারে । তাছাড়া সুতি কাপড়ের 
পরিবর্তে উলের কাপড় ব্যবহার করলেও এ সময় 
ত্বকে ত্যালার্জির প্রাদুর্ভাব দেখা দিতে পারে । 
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শীতে শিশুরাও থাকুক সুস্থ 

পূর্ণবয়স্ক একজন মানুষের সুঠাম দেহের অভ্যন্তরে 
শিশুসুলভ মন লুকিয়ে থাকতেই পারে । কিন্তু 
একজন শিশুর দেহ কখনোই বড়দের মতো সুঠাম 
কিংবা রোগ প্রতিরোধী হয় না। ফলে সুযোগ 
পেলে সহজেই তাদের দেহে নানা রোগ বাসা 
বাধে । শীতকাল এলে এর মাত্রা যেন আরও 
বেড়ে যায় । এ ধরনের কিছু রোগ ও তা থেকে 
পরিত্রাণের উপায় তুলে ধরা হলো: 
ব্রক্কিওলাইটিস 

ব্রঞ্কিওলাইটিস সাধারণত এক মাস থেকে দুই 
বছর বয়সী শিশুদের মধ্যে দেখ যায় । এ রোগে 
প্রথমদিকে শিশুর খুশখুশে কাশি, অল্প অল্প সন্দি 
দেখা দেয় । হঠাৎ দ্রুত শ্বাস-প্রশ্বাস বেড়ে যায় । 
শ্বাস নেয়া থেকে শ্বাস ফেলতে শিশুর বেশি কষ্ট 
হয় । ফলে বুক ফুলে যায় । বুকের নিচের অং. 
শ্বাস-প্রশ্বাসের সময় দেবে যায় । নাকের দু'পাশ 
ফুলে ওঠে, বাঁশির মতো আওয়াজ বের হয় । শিশু 
খাবার খেতে চায় না । ফলে নিস্তেজ হয়ে পড়ে । 
রোগটি ভাইরাসঘটিত হওয়ায় অনেক সময় 
এমনিতে ভালো হয়ে যায় । তবে শিশুর শারীরিক 
কষ্ট বেড়ে গেলে দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে আসতে 
হবে । দেখা যায়, প্রতি বছর শীতকালে ১০ ভাগ 
শিশু ব্রক্কিওলাইটিস নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয় । 
এর মধ্যে প্রায় এক ভাগ খুব খারাপ অবস্থায় 
হাসপাতালে মারা যায় । ব্রক্কিওলাইটিস খুব ছোট 
শিশুদের রোগ হলেও এর উৎস কিন্ত বড়রা । 
তাদের হাঁচির বা কাশির মাধ্যমে এ রোগের 


16708515879 


22222 
222 


জীবাণু শিশুদের দেহে প্রবেশ করে । তাছাড়া 
সন্দি-কাশিতে আক্রান্ত ব্যক্তি শিশুকে আদর 


দিন। ত্যান্টিহিস্টামিন ট্যাবলেট খেতে দিতে 
পারেন । প্রয়োজনে যথাযথ মাত্রায় শিশুকে 


করলে বা টাচ করলেও শিশু এ রোগে সংক্রমিত 
হতে পারে । তাই এ রোগ থেকে শিশুদের বাঁচাতে 
শিশুদের সামনে হাঁচি-কাশি দেবেন না । সর্বোপরি 
অবশ্যই দ্রুত চিকিৎসা নিতে হবে । 
নিউমোনিয়া 

এ রোগের সঙ্গে আমরা সবাই কম-বেশি 
পরিচিত । এ রোগে প্রচণ্ড জ্বর হয় । সঙ্গে সন্দি- 
কাশি, শ্বাস-প্রশ্বাস বেড়ে যাওয়া, বুকের নিচের 
₹শ দেবে যাওয়া, গড়গড় শব্দ হওয়া ইত্যাদি 
লক্ষণ থাকে । সব লক্ষণ মোটামুটি 
ব্রষ্কিওলাইটিসের মতো হলেও নিউমোনিয়ায় 
সাধারণত প্রচণ্ড জ্বর হয়। ব্রঞ্কিওলাইটিসে জ্বর 
থাকে না । টিকা দিয়ে নিউমোনিয়া প্রতিরোধ করা 
যায় ৷ তবে এ টিকা কেবল এক ধরনের জীবাণুকে 
প্রতিরোধ করে । অথচ নিউমোনিয়ার জন্য দায়ী 
জীবাণুর সংখ্যা অনেক । সাধারণ সন্দি-কাশিকে 
অবহেলা না করে দ্রুত চিকিত্সা নিলে 


নিউমোনিয়া হওয়ার ঝুঁকি কমে। তবে 
নিউমোনিয়ার লক্ষণ দেখা দিলে শিশুকে অবশ্যই 
হাসপাতালে নিতে হবে । 

টনসিলের প্রদাহ 


শীতকালে অনেক শিশু টনসিলের প্রদাহ বা 
উনসিলাইটিসে ভুগতে পারে । ঠাণ্ডা এড়িয়ে চলুন । 
হান্কা গরম পানিতে লবণ মিশিয়ে শিশুকে খেতে 
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চপ [নিব সাব্মুন 

টি. ভি. এস. € ২৪০ মিগ্রা/লিঃ 
ক্লোরাইড 
ক্যাডমিয়ার 


খাবার পাননি 


প্রস্তুতকারক: 


শাহ্‌পরী ডেইরী এন্ড ফুড্‌ প্রোডান্টস্‌ লিঃ 
হেড অফিস: শাহপরী টাওয়ার (৮ম তলা), ৩৩৫ সিডিএ এভিনিউ, লালখান বাজার, চট্টগ্রাম । 
ফোন: ৬২৬১২৬, ২৮৫৪৪৫৬-৭, ফ্যাক্স: ৬১০৭৩৪, ৬১০৬২৩ 13-17091];91191019011510019010111911.99]7 
বোস্তামী রোড, নাছিরাবাদ শিল্প এলাকা, চট্টগ্রাম । মোবাইল: ০১৭১১-৩৯৪৮৬৬ 


কারখানা: ১৬৫, বায়েজীদ 


ত্যান্টিবায়োটিক খেতে দিন । 

সন্দি-কাশিশীতে শিশুরা অল্পতেই সন্দি-কাশিতে 
আক্রান্ত হয়ে পড়ে। এর জন্য বিশেষ কোনো 
ওষুধের প্রয়োজন নেই । শিশুকে কুসুম গরম 
পানি, মধু-আদা বা লেবু চা খেতে দিন। 
প্রয়োজনে ত্যান্টিহিস্টামিন ওষুধ দেয়া যেতে 
পারে আযাজমা বা হাপানিআ্যাজমা আ্যালার্জিজনিত 
রোগ । তাই এটা প্রতিরোধ করাই একমাত্র পন্থা । 
আযাজমা প্রতিরোধে শিশুকে ধুলাবালি, ঠাপ্তা বা 
গরম আবহাওয়া, কুয়াশা, ধোয়া ইত্যাদি থেকে 
দুরে রাখবেন । খেয়াল করুন কোনো খাবারে 
আপনার শিশুর ত্যালার্জি সমস্যা বাড়ছে, সে 
খাবার এড়িয়ে চলুন । ট্যাবলেট বা সিরাপ থেকে 
ইনহেলার ভালো । তাই প্রয়োজনে শিশুকে 
ইনহেলার ব্যবহার করতে দিন । কিছুটা ভালো 
বোধ করলে আ্যাজমার ওষুধ ছেড়ে দেবেন না। 
স্বল্প খরচে অত্যাধুনিক চিকিত্সা পেতে বিএসএম 
মেডিকেল ইউনিভার্সিটিতে (পিজি হাসপাতালে) 
আসতে পারেন । এ হাসপাতালের “সি* ব্লকের 
২০৮ নাম্বার কক্ষে বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের তত্বাবধানে 
পরিচালিত একটি “শিশু আযাজমা সেন্টার" রয়েছে । 
পাশাপাশি মহাখালিস্থ সরকারি বক্ষব্যাধি 
হাসপাতালে জাতীয় আাজমা সেন্টার রয়েছে । 


লেখক: মেডিকেল অফিসারকার্ডিয়াক সার্জারি 
বিভাগবঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল 
বিশ্ববিদ্যালয়শাহবাগ, ঢাকা 


জজ ওজোন (0020176) 
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একুশে ফেব্রুয়ারি একা মহা বিদ্রোহ 


সৈয়দ সিরাজুল ইসলাম 
মহান একুশে ফেব্রুয়ারি 
এক সীমাহীন অবিচার ক্ষোভের প্রতীক । 
এক অনির্বান আগুনের লেলিহান শিখা 
নির্যাতিত বঞ্চিত মানুষের আহাজারা । 
বাঙালি জাতির এঁতিহ্য রক্ষার এক অমর বাণী 
অপ্রতির্ধ তরুণের অস্ত্রহীন যুদ্ধ । 
অলীকে প্রেম ভালবাসা সাম্য মৈত্রী 
ও মিথ্যে অভিনয়ের বিরুদ্ধে এক মহাধ্বনি । 
একুশে ফেব্রুয়ারি খাটি দেম প্রেমের 
এক মহা মিলন মেলা । 
বিপর্যস্ত মানবতকা পুনরুদ্ধারের 
এক আপোষহীন চির বাস্তব সংগ্রামের । 
দীপ্ত কঠিন শপথে ... রাজপথে গুলিবিদ্ধ 
শহীদের চির পবিত্র আত্মার । 
অমর মহা কাব্য 
লাখো-কোট মানুষ লজ্জায় ঘৃণায় চির সংক্ষুব্ধ 
সে ছিল স্থার্থবাদীর প্রতি চরম অবিশ্বাস 
আমরণ মুক্তি সংগ্রাম ও সাধীনতার | 
আকাত্খিত এক স্বাধীন সর্বভৌম 
সোনার বাংলার ইতিহাস । 
বীর সেনানী সিপাহ সালার | 
ছালাম রফীক জাব্বার প্রেরণা যুগিয়েছে 
একাত্তরের আমরণ ত্যাগ-তিতিক্ষা ও নির্যাতনের । 
তাই লাখো শহীদের প্রতি মৃত্তিকা ও প্রস্তর মূর্তির ন্যায় 
তৃণ পল্লবের ঘৃণিত পূজার্চনা ও পূজার অর্ধ্য অর্পণ | 
সে হবে তেত্রিশ কোটি দেবতার মূর্তি পূজা 
যা ইসলামী শরীআতের ঘৃণিত শিরক মহা অন্যায় । 
বরং আল্লাহর কাছে শহীদের পবিত্র আত্মার প্রতি 
প্রেম, ভালবাসা ও শ্রদ্ধা নিবেদনের উত্তম পয়াসই হবে 
লাখো কোটি জাগ্রত আত্মার মাগফিরাত কামনা 
চির শান্তির আকাত্থায় করুন আকুতি । 
একুশে ফেব্রুয়ারি এক দাবানল অনল প্রবাহ 
বাঙগালী জাতি সত্ত্বার এক মাইল ফলক 
সকল কুসংস্কার, অন্যায়, জুলুম 
ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে এক মহা বিদ্রোহ । 
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আমরা এখন 
আবদুল হালীম খা 


আমরা এখন এমন দুর্বল দীনহীন 
আমাদের বুকের উপর এসে নাচে বানর প্রতিদিন 
খেয়ে যায় সোনার ধান 
অসভ্য যবন বলে করে অপমান 
তবু প্রতিবাদ করার পাইনা সাহস, হয়ে আমি দাস 
হায়! ভাগ্যের কি নির্মম পরিহাস! 
আমাদের ক্ষেতে ফসল 
নদীর জল 
আমাদের নেই, নেই কলকারখানা সবুজ মাঠ 
শিক্ষা-সংস্কৃতিতে নেই ঈমানের পাঠ । 
আমাদের পায়ের নিচের মাটি পথের ঘাস 
মাথার উপরের আকাশ 
এখন কি আছে আমাদের 
সন্দেহ জাগে ঢের । 
চারদিকে লুটপাট সন্ত্রাস খুন 
অশান্তির আগুন 
কাদছে শিশু নর-নারী, জ্বলছে প্রতিটি ঘর, 
কোথাও নেই একটা খুশির খবর । 


হায়! 
আমরা এখন পরম অসহায় । 


একুশের বাণী 
তারেকুল ইসলাম 
ংলা মোদের মায়ের ভাষা, বাংলা মোদের ধন 
ংলা ভাষায় কইবো গো কথা সারাটা জীবন । 
সদা আওড়াবো মুখে জন্ম হতে শিখেছি যে বুলি 
বুকের প্রাচীরে বদ্ধ_ যদিও যাক্‌ না উড়ে খুলি । 
এ মাতৃভাষার তরে প্রাণ দিলো বরকত, জব্বার 
একুশের সেই অগ্নিম্বর রোধিবে কোন্‌ হানাদার? 


মোদের স্বাধীন কণ্ঠে আজ একুশের প্রবাহ বয় 
প্রভাতফেরির মুখর মিছিলে মাতৃভাষার জয় । 
আ*মরি বাংলার বিজয়ধ্বনি বাজে রে ধাঙসায়, 
ংলা-বিছ্বেধীরা আজো অন্ধ বিভাষী চেতনায় 
সবুজের তাজা প্রাণে ধুতুরা ফোটে দু্তক-দুর্ধীর, 
এই একুশেতে ছাড়তে হবে ভূষা হিন্দী-উর্দির | 
তরুণের গানে আজ শুনি হায় বিজাতী কৃষ্টিসুর, 
শহীদদের অপমান- রক্ত তাদের হয় ব্যথাতুর । 
একুশের রক্তরণনে জাগো আজ বাংলার যুবগণ 
মাতৃভাষার প্রেমজলে করো নিমেষে অবগাহন । 


_)॥ আত্তান্তহীদ ৩৬ 


মোহরানা-খেলাপি স্বামীদের শেষ পরিণাম 


দাম্পত্য জীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হলেও চরমভাবে উপেক্ষিত এমন একটি 
বিষয় নিয়েই এ প্রবন্ধের আলোচনা | ঘর সংসার করার পরও স্ত্রীকে তার 
ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত রাখা আর বঞ্চিত রাখার প্রয়োজনে কুট- 
কৌশলের আশ্রয় নেওয়া তথা ধর্মীয় নির্দেশ অমান্য করার ব্যাপারটি 
রীতিমত আশ্চর্যজনকই বটে! তবে ব্যাপারটি এমনই গুরুত্ববহ যে, নিয়ম- 
মাফিক উক্ত ন্যায্য পাওনা পরিশোধ না করলে তা আদালত পর্যস্ত গড়ানোর 
মত বিষয়! আর বলে রাখা ভাল যে, সে আদালত হচ্ছে আদালতে আখিরাত 
তথা হাশরের ময়দান । 

স্ত্রীজাতির অধিকার ও স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়টি ধর্মীয় আলোচনায় আলোচিত 
হলেও, আলেম-ওলামাগণের বক্তব্যে আসলেও আরো বেশি আলোচনার 
প্রয়োজন রয়েছে বর্তমান অবস্থা, প্রেক্ষাপট ও সময়ের আলোকে | তবে এ 
বিষয়ে বৃদ্ধিজীবীদের বিশেষ করে নারী অধিকার নিয়ে যারা ঘাটাঘাটি করেন 
সেসব বুদ্ধিজীবীদের নিরবতা অত্যন্ত দুঃখজনক ও বেদনাদায়ক | বিষয়টি 
ধর্ম বিশেষ করে ইসলাম ধর্ম সর্থীশ্রষ্ট হওয়ায় আল্লাহ ও পরকাল অবিশ্বাসী 
বুদ্ধিজীবীরা উক্ত ব্যাপারে নিরব থাকবেন তা দোষের নয় এবং তা হয়তো 
মেনেও নেওয়া যায় । কিন্তু আল্লাহ ও পরকাল বিশ্বাসী কোন বুদ্ধিজীবী 
অন্যান্য ব্যাপারে বুদ্ধি খাটালেও ধর্ম প্রদত্ত অধিকারোর ব্যাপারে নিরব 
থাকবেন, তা অবশ্যই দোষের এবং নিন্দনীয় এবং তা কি মেনে নেয়া যায়? 
কারণ এ নিরবতা পরিবার, সমাজ ও দেশের জন্য, বিশেষ করে অধিকার 
বঞ্চিত নারী সমাজের জন্য যেমনি ক্ষতিকর তেমনি ক্ষতিকর নিজের জন্যও । 
বিশ্বাসী ঈমানদার বুদ্ধিজীবীগণ উক্ত নারী অধিকারের ব্যাপারে কথা বললে, 
লেখালেখি করলে এবং শিক্ষিত সচেতন স্বামীগণ উক্ত ন্যায্য পাওনা 
পরিশোধে সচেতন হলে তা নিঃসন্দেহে নারী সমাজের অগ্রযাত্রায় ও স্ত্রীদের 
অর্থনৈতিক উন্নতিতে যথেষ্ট সহায়ক হবে এবং ধুলিমলিন পৃথিবীতে 
জান্নাতের অনাবিল শাস্তি প্রতিষ্ঠায় কিছুটা হলেও ভূমিকা রাখবে নিঃসন্দেহে । 
যা হোক এবার মূল প্রসঙ্গে আসা যাক । স্বামীদের উদ্দেশ্যে সর্বকালের 
সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্মগরস্ত পবিত্র কুরআনুল কারীমে আল্লাহ বলেন, “আর স্ত্রীদেরকে 
তাদের মোহর দিয়ে দাও সন্তুষ্ট চিত্তে । [সুরা নিসা : ৪] মোহরানা কী? এর 
উত্তরে বলা যায়, বিয়েতে আল্লাহ কর্তৃক নির্দেশিত অপরিহার্য প্রদেয় হিসেবে 
স্বামী কর্তৃক স্ত্রী যে অর্থ সম্পদ পেয়ে থাকে, তাকে মোহরানা বলে। 
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অন্যভাবে বলা যায়, মোহরানা বলতে, এমন অর্থ সম্পদ বোঝায়, যা বিয়ের 
বন্ধনে স্ত্রীর ওপর স্বামীত্ের অধিকার লাভের বিনিময়ে স্বামীকে আদায় 
করতে হয় । মনে রাখতে হবে, মোহরানা স্বামীর করুনা নয়, নয় সামাজিক 
কোন ট্র্যাডিশন । এ ছাড়া বিয়ের কথা-বার্তার সময় মোহরানা ধরতে হবে 
আর বাসর রাতে মোহরানা মাফ চাইতে হবে বা মাফ নিতে হবে এমন 
খেলনা জাতীয় বিষয়ও নয় । স্ত্রীর মোহরানা দেওয়ার জন্য আল্লাহর যে 
নির্দেশ তা নামায-রোযার মতোই কুরআনের নির্দেশ, ফরয । মোহরানার অর্থ 
সাম্রী স্ত্রীর একান্ত প্রাপ্য । মোহরানা স্ত্রীর অর্থনৈতিক নিরাপত্তার জন্য 
আল্লাহর এক বিশেষ দান এবং স্ত্রীর অর্থনৈতিক নিরাপত্তার রক্ষা কবচও 
বটে! 

সামর্থের মধ্যে বিয়ের মোহরানা নির্ধারণ করা মহানবী ক্ঞ্জ-এর শিক্ষা । 
সামাজিক স্ট্যাটাস বা লৌকিকতার খাতিরে মোটা অঙ্কের মোহরানা ধার্য করে 
তা পরিশোধ না করা, পরিশোধ করার ইচ্ছে নেই, শুধু একটা অঙ্ক স্বীকার 
করা প্রতারণার শামিল, কবীরা গুনাহ । 

স্ত্রীর সঙ্গে প্রথম নির্জন সাক্ষাতে মোহরানার টাকা মাফ চেয়েছেন, এ রকম 
স্বামীর সংখ্যা কি কম? বিয়ের মজলিসে অনেক মানুষের সম্মুখে মোহরানার 
অঙ্ক কবুল করে বাসর-ঘরে একাকি স্ত্রীর নিকট মোহরানা মাফ চাওয়া (মাফ 
না চেয়ে যে স্বামী সময় চেয়েছেন তাকে অসংখ্য মোবারকবাদ, পৌরুষের 
অধিকারী হিসেবে তিনি অবশ্যই সাধুবাদ পাওয়ার যোগ্য) বা মাফের সুযোগ 
খোজা কি আদৌ পৌরুষত্বের পরিচায়ক? অবলা নারীর স্বভাবগত লজ্জার 
সুযোগে প্রথম সাক্ষাতে স্ত্রীর নিকট মোহরানা মাফ চাওয়া বা মাফ করে নেয়া 
অথবা মাফের প্রসঙ্গ উথ্থাপন করা আর অন্ধকারে কারো গলায় ছুরি ধরে তার 
সর্বস্ব ছিনিয়ে নেওয়ার মধ্যে কি কোন পার্থক্য থাকতে পারে? মোহরানা স্ত্রীর 
এমন এক প্রাপ্য যা তিনি স্বামীর সাথে মিলিত হওয়ার আগে পাওনা হন 
স্ত্রীর সাথে আলোচনা সাপেক্ষে স্ত্রী স্বামীকে সময় দিলে বাকি রাখা চলে 
তবে মোহরানার অর্থ আবশ্যিকভাবে কৌশলে বা স্ত্রীর অজ্ঞতার সুযোগে 
মোহরানা মাফ করিয়ে নিলে তা মাফ না হয়ে হবে জুলুম-প্রতারণা | 

মোহর আদায় না করলে স্ত্রীর নিকট খণী থাকতে হবে, পেতে হবে সাজা 
এ ব্যাপারে হাদীসে কঠোর সতর্কবাণী এসেছে । রাসূল ঞ্জ বলেছেন, “যে 
ব্যক্তি কোন মেয়েকে মোহরানা দেওয়ার ওয়াদায় বিয়ে করেছে, কিন্তু সে 
মোহরানা আদায় করার তার ইচ্ছে নেই, সে কিয়ামতের দিন আল্লাহর 
সামনে যিনাকার ব্যভিচারী হিসেবে দীড়াতে বাধ্য হবে 1 [মুসনাদে আহমদ] 
এ প্রসঙ্গে আরেকটি হাদীস বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ৷ রাসূল ক্রুজ বলেন, 
পাচ ব্যক্তির ওপর আল্লাহর ক্রোধ উল্লেখযোগ্য । তিনি ইচ্ছে করলে 
দুনিয়াতেই তাদের ওপর তা কার্যকর করবেন, নতুবা আখিরাতে কার্ষকর 
করবেন (এর মধ্যে এক ব্যক্তি হচ্ছেন), “যে ব্যক্তি স্বীয় স্ত্রীকে মোহরানার 
থেকে বঞ্চিত করে ও তার ওপর অত্যাচার চালায় । স্ত্রীর মোহরানার টাকা 
পরিশোধ করা কত জরুরি তা যেমনি স্বামীদেরকে ভাবতে হবে, তেমনি হবু 
স্বামীদেরকে সামর্থ্যের মধ্যেই মোহরানা নির্ধারনে সচেষ্ট হতে হবে । মনে 
রাখতে হবে বিয়ে-শাদি সম্পন্ন হয় ধর্মের আলোকে, কুরআন-হাদীস 
অনুযায়ী । অথচ মোহরানা নির্ধারণে বা পরিশোধে শরয়ী নিয়মকে বৃদ্ধাঙ্গুলী 
প্রদর্শন করা ঈমানদার ব্যক্তি বা পরিবারের জন্য কাম্য ও শোভনীয় নয় । 
দাম্পত্য জীবন রূপী পরীক্ষায়া উত্তীর্ণের জন্য এবং পরকালীন আদালতের 
কাঠগড়ায় দাড়ানো থেকে বীচার জন্য মুসলমান হিসেবে বিয়ে, বিয়ে করণীয় 
ও বর্জনীয় এবং মোহর সংক্রান্ত নিয়মনীতি আমাদেরাকে জানতে হবে, 
জানাতে হবে। এক্ষেত্রে বর-কনেসহ অভিভাবকদের বিয়ের সাথে 
সংখশিষ্টদের বিশেষ করে মায়েদের সচেতনতা আদর্শ পরিবার গঠনে অগ্রণী 
ভূমিকা রাখতে পারে নিঃসন্দেহে । নারীদেরকে নিয়ে যারা চিন্তা ভাবনা 
করেন, কথাবার্তা বলেন, লেখালেখি করেন, তারা যদি স্ত্রীদেরকে ইসলামের 
দেয়া স্বামীদের মোহরানার ব্যাপারেও সোচ্চার হতেন, লেখালেখি করতেন 
তাহলে কতই না ভালো হত! আমরা জানি খণ খেলাপীসহ বিভিন্ন 
খেলাপীদেরকে দুনিয়ার কাঠগড়ায় আসামী হতে হয় ৷ মোহরানা খেলাপীরা 


_॥ আত্তার্তহীদ ৩৭ 


দুনিয়ার কাঠগড়ায় আসামী না হলেও (তবে বিবেকের কাঠগড়ায় অবশ্যই 


আসামী কিন্তু!) আখিরাতের কাঠগড়ায় আসামী হতেই হবে । স্ত্রীর 


চিন্তা ভাবনা করি এবং প্রস্ততি নিই আর অন্যদেরকেও মোহরানার গুরুত্ব 


মোহরানার অর্থ আদায় করা স্বামীর ওপর যেমন অবশ্য কর্তব্য, তেমনি তা 


সম্পর্কে জানাতে চেষ্টা করি | আল্লাহ আমাদেরকে কবুল করুন । আমিন । 


ইবাদতও মনে করে আসুন বিবাহিতরা স্ত্রীর মোহরানা না দিয়ে থাকলে তা দিদার-উল-আলম 
এক্ষুণি দিয়ো দিই, আর বিয়ে ইচ্ছুকরা আগে-ভাগেই মোহরানার ব্যাপারে টাটথিল:লোাখাদী 
মায়ের ভালোবাসা কুরআন-হাদিস মেনে চলব, 
সঞ্জয় দেবনাথ ক 
খোকন সোনা চাদের কণা স্বর্গ যেন পাই । টন রাজধানী 
মায়ের গভীর ভালোবাসা খোদার দেয়া এই ধরাতে অপরূপ এক নগর, 
মনের পাটাতন | সময় বাকলী, পালংক্ষি বলত তারে কেই বা আবার শহর । 
চোখের জ্যোতি, জীবন সাথী এক পাশেতে ঝাউয়ের সারি নাচে হেলে দুলে, 
সবচে" সে আপন শাহজাহান বাকখালীটি সাগর পানে এঁকে বেঁকে চলে । 
তার খুশিতেই মায়ের খুশি এই যে সময় যাচ্ছে চলে অপর পাশে পাহাড়ঘেরা কিযে রূপের বাহার, 
কান্নাতে রোদন | আসবে না তাহা কভু আর ফিরে, মন-পাথারে ঢেউ খেলে যায় লাবনী রূপে তাহার | 
দিন গড়িয়ে খোকন যখন তাইতো মোদের গড়তে হবে জীবন খনিজ বালির ধুলো মাখা রূপসী বেলাভূমি, 
অনেক বড় হবে সময়কে মূল্যায়ন করে । সবার মনে দেয় যে দোলা খোদার লীলাভূমি । 
তার তরে তার মায়ের আবেগ যে শুধু জানে অতীত হতে ঝাউয়ের নিচে গাছের বাঁকে হাটতে লাগে ভালো 
তার কি মনে রবে? প্রবাহমান হওয়া বেশে । আকাশ পানে তারার হাসি যখন আঁধার কাল । 
যে জানে না আসতে ফিরে হিমছড়িতে পাহাড় বেয়ে নামে ঝরণাধারা, 
ডেউয়ের তরঙ্গ সেজে । কলকলিয়ে খোদার যিকর নিত্য করে তারা । 
মাকে যায় না ভোলা এইতো হলো সোনার সময় সন্ধ্যাবেলা রোজ দেখা যায় সূর্য ভোবার ছবি, 
হা মীম আমীর কাসেম সবকিছুরই উর্ধ্রে এসব দেখে নিত্য-নতুন কাব্য লেখে কবি । 
একদিন আমি ছোট্ট ছিলাম সময়তো হলো সোনার থলে এই শহরে জন্ম মোদের এই শহরে বাস, 
থাকতে মায়ের কোলে যার সুপ্রয়োগে বের হবে মুক্ত । সুখে-দুপ্কখে মিলেমিশে কাটাই বারমাস । 
সব কিছুকে ভুলতে পারি সারা জীবন ভরে | ধনী-গরিব নেই ভেদাভেদ সমান অধিকার, 
মাকে যায় না ভুলে । এইতো হল সোনার সময় সবার তরে থাকবো সদা মোদের অঙ্গিকার । 
মা যে আমায় বলত খোকা সবকিছুরই উর্ধ্বে । নাড়ির টানে যদিও মানুষ ছুটে স্বদেশ পানে, 
সত্য কথা বলবে মন পড়ে রয় এই শহরে মায়াবী রূপের টানে । 
ইলম শেখার সাথে সাথে লাল সবুজের এই দেশেতে সব শহরের রাণী, 
দীনের পথে চলবে । এরই নাম কক্সবাজার পর্যটন রাজধানী | 
মায়ের কথা শুনলে তুমি বুঝা বড় দায় 
সুখের পথে রবে ফারুক আজীজ নিশা 
মায়ের মুখের মধুর কথা কবিতার ভাষা বুঝে কবি হয়েছে কি অন্তমিল | কৌতুক, র 
মানতে হবে তবে । গায়কেরা সুর বুঝে সুরে আছে কি যে মিল । । শিক্ষক ও ছাত্র | 
বুঝে বিড়াল কাটার তরে কে বলেছে কি? শিক্ষক ক্লাসে ছাত্রকে প্রশ্ন করলেন, | 
বুঝে কুকুর নদীর তীরের লাশের খবর কি? | 
আমার স্বপ্ন কঠিন ভাষা বুঝবে যে হবেন তিনি সাহিত্যিক সির রি 90958 ক 
সাইফুল ইসলাম মাটির নিচে আছে কি বুঝে এটা বৈজ্ঞানিক । তা পীর রজার িহানী 
দেশের জন্য যুদ্ধ করব, রাখান বুঝে গরু কেন যায় যে দিক-বিদিক ঈ আমার কাকা, শীত ও আমার মামা। | 
ঈমান থাকা চাই । দেশের খবর জানে যে নাম তার সাংবাদিক । | শিক্ষক : ক্ষেপে উঠলেন, বেয়াদব! ৰ 
জাতির তরে ভাষণ দেব, প্রেমিক বুঝে প্রেমের বাণী আসে কেন ব্যাথার পানি ছাত্র : আমার দোষ কিং মা বলেছেন, | 
গুণী হব তাই। আলিম বুঝে কুরআন-হাদিস বুঝে নবীর বাণী । | মুরব্বিদের নাম মুখে আনতে নেই। ূ 
শিক্ষা মোরা বিলিয়ে দেব, র বুঝে রণক্ষেত্রে কেমন করে হই যে জয় [শিক্ষক তানলানে? 
সবার গৃহে ভাই । রত্বেরই পুষ্পমালা কেমন করে বুকে লয় ছাত্র : আমার বাবার নাম: শরৎ বাবু, যা 
স্বীয় ধর্ম রক্ষা করব, নাবিক বুঝে নৌকা কেন শারের স্রোতে ভাসে ঈ নাম হেমন্ত বাবু ও মামার নাম বসন্ত । ৰ 
শান্তি গড়তে চাই । বুঝে মালি শাপলা কেন নদীর ওপর হাসে । | 
সোনার জীবন গড়বো মোরা, বুঝে আত-তাওহীদ নবপ্রজন্মের হই কেমনে অগ্রগতি সংগ্রহে: মুহাম্মদ জয়নাল আবেদীন 
ভবিষ্যতে যাই । তাইতো সে প্রতিমাসে সালাম জানায় সবার প্রতি রং আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া, চ্টথাম | 
ফেব্রুয়ারি'১২ [॥ আত্তার্তহীদ ৩৮ 


১. মহানবী (সা.)-এর হিজরতের কত বছর পর থেকে হিজরি সনের প্রচলন 
শুরু হয়-[] ১৪ বছর [] ১৬ বছর [] ১৭ বছর 

২. আরবি সাহিত্যের অনবদ্য গ্রন্থ “কিতাবুল বুখালা” কে লিখেছেন? [] 
আল্লামা ইকবাল [] শেখ সাদি [] সাহিত্যিক জাহিয 

৩. শক্তিশালী মু"মিন দুর্বল মুমিনের চেয়ে শ্রেষ্ঠতর' বাণীটি_ 
[] পবিত্র কুরআনের আয়াত [ হাদিস [| আরবি প্রবাদ 

৪. কার মতে এ যুগে গৌড়ীয় অপভ্রংশ থেকে বাংলা ভাষার উদ্তব- [] ড. 
নি [] ড. কাজী দীন মুহাম্মদ [] ড. এসএম লুৎফর 


৫. চারের নুর হয 
[] সকল ধর্মবিশ্বাসকে প্রত্যাখান করে [_] সকল ধর্মবিশ্বাসকে গ্রহণ করে 
[] কোনটিই নয় 

৬. কত সালে ওসমানী সাম্রাজ্যের পতন হয়- [7] ১৯২৪ [7] ১৯২৫ 
১৯২৬ 

৭. জলে ভাসা শহর" বলে পরিচিত [_] কায়রো [_ ইস্তাম্বল [| ভেনিস 


শীলা ২ যো] 
শন] ৮ সো 


মন্তব্য: লা ভজলল রচনার কারণে ড. আল্লামা ইকবালকে 
সমকালীন পশ্চাৎপদ ও প্রতিক্রিয়াশীল আলেমদের রোষানলে পড়ে “কাফের' 


পর্যন্ত হতে হয়েছিল । অথচ ওলামায়ে দেওবন্দ ও আল্লামা ইকাবালের 


সম্পর্ক ছিল শ্রদ্ধা, ভক্তি ও আন্তরিকতায় সিক্ত | 


নভেম্বর'১১ সংখ্যার সমাধান: 
কথায় কথায় উত্তর: ১. আত্মবলিদানের দিন, ২. সিরিয়ার রাজধানী 


দামেক্ষের নিকট, ৩. পথ পরিবর্তন করা, ৪. মিসরীয়কে হত্যার অপরাধে, 
৫. কিসাস, ৬. বিক্রেতা, ৭. কোলন ক্যান্সার । 
শব্দের মারপ্যাচ: যমযম 


ফেব্রুয়ারি'১২ 


সু 
ঘপ6 বে 


ব্রেইন ওয়ান: প্রতিটি সংখ্যার প্রশ্নপত্র পূর্ববর্তী সংখ্যা থেকে প্রস্তুত করা হয় 
বিধায় ফেব্রুয়ারি'১২ সংখ্যার সবক'টি প্রশ্নের উত্তর জানুয়ারি'১২ সংখ্যা 
থেকে খুঁজে নিতে পারেন অনায়াসে । 

ব্রেইন টু: প্রশ্নে উল্লিখিত জটপাকানো শব্দগুলোকে বিশুদ্ধ অবস্থায় এনে 
নির্ধারিত বাক্সে বসিয়ে ফেলুন । এবার ডিমাকৃতির বাক্সের অক্ষরগুলোকে 
দিয়ে তৈরি করুন আরো একটি অর্থবোধক শব্দ, যা মন্তব্য কলামের 
খালিঘরে বসিয়ে বাক্যের পরবর্তী অংশের সাথে আপনার উত্তরের মিল লক্ষ 
করুন । 


১. দু'টি ইভেন্ট যৌথভাবে সঠিক উত্তরদাতাদের প্রথম তিনজনের জন্য 


£ট৯০-১০০ 
:৯৬০-৭০ 
£ট৪০-৫০ 


মূল্যমানের মহামূল্যবান বই 
ও মাসিক আত-তাওহীদের 
শ্িষ্ট সংখ্যাটি ১ কপি । 


অন্যদের নাম পত্রিকায় ছাপানো হয় । 
২. প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে এ-পাতার চিহ্নিত পুরো অর্ধ পৃষ্ঠার উত্তরপত্রটি 
পুরণ করে আমাদের ঠিকানায় পাঠিয়ে দিন । ফটোকপি গ্রহণযোগ্য নয় । 
৩. চলতি মাসের ১৮ তারিখ প্রতিযোগিতার ড্র হবে । তাই ১৮ তারিখের 
পূর্বে প্রাপ্ত উত্তরপত্রই কেবল প্রতিযোগিতার জন্য গ্রহণযোগ্য | 

৪. পুরস্কারপ্রাপ্তির সুবিধার্থে পূর্ণাঙ্গ পোস্টাল ত্যাদ্রেস (নাম, বাড়ি/রুম, 
প্রযত্্ে/প্রতিষ্ঠান, গ্রাম/সড়ক, ডাকঘর, থানা ও জেলা) উল্লেখ করুন । 
ঠিকানা অপূর্ণাঙ্গ হলে উত্তরপত্র ১1 হবে না। 


বিভাগীয় * পরিচলক, ডিজিটাল ব্রেইন 
মাসিক আত্-তাওহীদ 
আল-জামিয়া মার্কেট, ১৬০, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম-৪০০০ 
মোবাইল: ০১৮১২-৩৭ ২৮ ২৭ 


ছাত্র: আল-জামিয় আল-ইসলামিয়া পটিয়া, চট্টগ্রাম 
২. জিহাদ বিন হোসাইন 

ছাত্র: দেওদেঘী উচ্চ বিদ্যালয়, সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম 
৩. শাহাদাত হোসাইন 


ছাত্র: দারুল মাআরিফ, চান্দগীও, চট্টগ্রাম 


না ৮ : নাজমুল ] 

55 জামাত রাইন জানেন, ইউসুফ ফরাজী 

সলিমুল্লাহ, সাদেক, ইযাযুল হক, ফয়সাল হাসান, সালমান ফারসি, মিসবাহ 

উদ্দীন, নাজিম, হুজাইফা, মাহফুজুর রহমান, নাসরিন সোলতানা (সুমা); 

মঈনউদ্দীন, হাবীবা, ইউনুস, হুনেআরা (তাজকিয়া), ওসমান, আইয়ুব, 

তাববাছুমাজন্নাত, আরিফ, ওয়ায়েজ উদ্দীন; শাহ আলম খান, ডা. আলী 
আহমদ, মিসবাহ আক্তার (পপি), আমিনুল ইসলাম, রফিক উদ্দীন প্রমুখ । 


আহ্বান 
প্রিয় বন্ধুরা! 


আসসালামু আলাইকুম । তোমাদের অনেকেই “ডিজিটাল ব্রেইন'- এর নাম 
পরিবর্তনের অনুরোধ জানিয়েছ । আমরাও তোমাদের চাহিদা মতো সাজাতে 
চাই এই বিভাগটি । তাই দেরি না করে পাঠিয়ে দাও একটি সুন্দর নাম । যার 
দেয়া নাম বাছাই হবে তার নাম-ঠিকানা আগামী সংখ্যায় ছাপা হবে । 

- বিভাগীয় সম্পদক 


বৈরুত, মিসর, পাকিস্তান, ভারতসহ বাংলাদেশের যাবতীয় কিতাব পাওয়া যায় । 
৩৭, শাহী জামে মসজিদ শপিং কমপ্রেক্স, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম 
ফোন: ২৮৬৩৭৮৪, ০১৮১৯-১৭৫৭২২, ০১১৯১-৩৯৩৫৬৯ 


_)॥ আত্তান্তহীদ ৩৯ 


ওঃ ১৪০৩ ভয় লু 
সমস্ত রোগ থেকে পরিত্রাণ একমাত্র আলীহ তা'আলার 


করুণার ওপরই নির্ভর করে। 


01 
ৰ 


চারা .. বি ও আন্দরকিল্সায় নতুন বিক্রয়কেন্দ্ 
১০১৩১ & | 
আনু 

টি 


পরিচালক 
মোঃ আবদুর রহিম 
১১১, শাহী জামে মসজিদ সুপার মাকে, পূর্ব গেইট 


বিত্ডি | সিঁড়ি সংলগ্ন (২য় তলা দক্ষিণ), আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম । 
[ল্ও়া? ও যা [ পণ্য ০ফন্রত নেসা হয্স। মোবাইল: ০১১৯৫-২০২৩২৮, ০১৯৭১-৭৯৮১২৬ 


১ -০১৮১৯১৮-৫৪৮৭৯২১০৬১ 


চ71811: 21/11714260)91100.০01 


সৈয়দ শাহ রোড, চকবাজার, চট্টথাম (হাসপাতাল মাঠ সংলগ্ন) 
ফোন: ০১৮১৮-৩২২৪৮১, ০১৮১৯-০০৯৯৯৪১ ০১৮১৫-৫২২০৭৬ 
17717727711: 91705178719 029১/710০-00 না 


সম্পূর্ণ দ্বীনি পরিবেশে বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের তত্বাবধানে এবং অভিজ্ঞ দ্বীনদার ব্যক্তির 
সাহচর্ষে আপনার মাদকাসক্ত সন্তানকে নেশামুক্ত করতে আমরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ 


জুহৃতিলা ভন ইউ ত্বক 


(মোদকাসক্তি ও মানসিক রোগ নিরাময় কেন্দ্র) 


৪৮৫, ডি. আই. টি. রোড, মালিবাগ (মৌচাক রেল গেইট সংলগ্ন), ঢাকা 
ফোন: ৯৩৩৭০৫৭, ৯৩৩৮৪৭৩, মোবাইল: ০১৭১১-৮১৫৩৪২, ০১৯১৬-৩৮৫৩৮২, ০১৭১০-০১৭২৬২ 


ফেব্রুয়ার'১২ -___________7- 2 0 আত্তর্তহীদ ৪ 


